দ্বিতীয় পারা 


উন্প-২৫৫- শানে নুঝুলঃ এ আয়াত ইহুদীদের সঙ্গে লখিল হয়েছে যখন বায়তুল সুক্বন্দাসের পরিবর্তে কা'বা মো-আয্যমাকে ক্বিলা করা হলো,তখন 

এ উপর তারা সমালোচনা করতে আরঙ করলো । কেননা, এটা তাদের অপছন্দনীয় ছিলো এবং তারা 'রহিতকরণ'-এ বিশ্বাসী ছিলো না! 

এক অভিমতানুসারে, এ আয়াত শরীফ মক্কার মুশরিকদের প্রসঙ্গে এবং অপর এক অভিমত অনুসারে, মুনাফিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। আর এটাও 

সতে পারে যে. তা ছারা কাফিরদের এ সমস্ত দলের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, তিরস্কার ও সমালোচনায় সবাই শরীক ছিলো । 

হর কাফিরদের সমালোচনার পূর্বে কোরআন পাকে এর সংবাদ দেয়া অদৃশ্য বিষয়াদির সংবাদসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত। 

নম) সমালোচনাকারীদেরকে এ জন্যই নির্বোধ বলা হয়েছে যে, তারা নিতান্ত সুস্পষ্ট কথার উপর আপত্তি করেছে; অথচ পূর্ববর্তী নবীগণ শেষ নদীর 
মধ্যে ভার উপাধি “ুল ক্বিলাতাঈন'(দ' ক্বিলার অধিকারী) হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর নিলা পরিবর্তন একখারই বাস্তব ্রবাণ যে, 

হচ্ছেন সেই মহা-মর্ধাদাবান নবী, খর সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীগণ সংবাদ দিয়ে এসেছেন। এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন থেকে উপকার গ্রহণ না করা, বরং 

হওয়া পূৰ্ণ নির্বদ্ধিতারই প্রমাণ । 


৬. 'ক্রবলা' সেই দিককে বলা হয়, যার প্রতি মুখ করে মানুষ নামায আদায় করে এখানে 'ক্বিলা' হারা “বায়তুল মুক্বান্দাস' বুঝানো হয়েছে। 

















২৫৭. তাঁরই ইখভিযার হচ্ছে- যে দিককেই ইচ্ছা ব্বিলা করবেন অন্য কারো আপত্তিকরার কি অবকাশ আছে? বান্দার কাজহচ্ছে-আনুগতা করা । 
£ ২ বাকারা ত চীকা-২৫৮. ইহ ও পরকালে। 
৪ ২. এখন বলবে (২৫৫) নির্বোধ লোকেরা, 7০120 |28 ৫7০ =- || হলদে সাক মুমিন ও কাফির 
মা 20052 সবারই বেলায় শরীয়ত মোতাবেক 
[2৫৮2 3342) গ্রহণযোগ্য । কিন্তু কাফিরদের সাক্ষ্য 
1 
2 ৪ ্ মাস্জালাঃ এ থেকে এটাও ্রতিভাতহয় 
2116 01 বাদক ৮০৯ ইিকমতা 
০ যে, এ উদ্মতগণের “একমত্য' (£৮) 
LEAH NAS SU মাস্আলাঃ মৃতদের বেলায়ও এ উম্মতের 
পপ | Te TE 
SETTING 
থাকেন । সেহাহ্র হাদীসে বর্ণিত, বিশ্বকুল 
3 সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
৮ “অনিবাৰ্য হয়েছে।” অতঃপর জন্য একটা জানাযা অতিক্রম করলো । সাহাবা কেরাম (মৃত ব্যক্তিটির) নোষ-ক্রুটির কথা আলোচনা করলেন। 
সালাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, “অবধারিত হয়েছে” হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'জালা আনহ) আরয করলেন, “হুযূর! কিজিনিষ 
ক্ঞলোচনা করেছো । তার জন্য দোষখ অবধারিত হয়েছে। তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহ্র সাক্ষী ।” অতঃপর হুর (সাললালহ্‌ তা+সালা আলায়হি 
কাম) এ আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করলেন । 
টরলাকে সংযত করেনা, বরং অনর্থক ও শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তা তাদের মুখে উচ্চারিত হতে থাকে এবংঅন্যায়ভাবে অভিশম্পাত করে থাকে, সেহাহুর 
শরীফে বিত, রোজ কিয়ামতে তারা না সুপারিশকারী হবে, না সাক্ষী । 
কেক ভীতি প্রদর্শনকার়ী ও বিধি-নিষেধ পৌছানোর জন্য কেউ আসেননি” তখন তারা তা অস্বীকার করবে এবং বলবে, “না, কেউ যায়নি ৷” সন্মানিত 
(আলায়হিমুস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হবে । তারা আরম করবেন, “এর মিথ্যুক ৷ আমরা তাদের নিকট আপনার বিধি-নিষেধ পৌছিয়ে দিয়েছি।” 
7.৫ ্মতই নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন যে, এসব সত্তা যথাযথভাবে পৌছিয়েছেন। তখন পূর্ববর্তী উম্মতের কাফিরগণ 
নলৰে, " এলা কি করে জানে? তারা তো আমাদের পরে পৃথিবীতে এসেছে।” জিজ্ঞাসা করা হবে- তোমা ফি করে জানতে পারলে? তারা আয করবে, 
করেছেন । এর মাধ্যমে আমরা অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে অবগত হয়েছি যে, সম্মানিত নবীগণ (আলাযহিমুস সালাম) ধর্ম প্রচারের গুরুদার়িত 
পালন করেছেন।- অতঃপর নবীকুল সরদার সারাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তার উদ্মতগণের এ সাক্ষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। হুযুর 


কু” - সতত মাস্জালাঃ পৃথিবীতে তো এই যে, 
৪ অনিবা্যরূপে গ্রহণযোগ্য দলীল। 

(ফিরিশতাগণ তদনুযায়ী কাজ করে 

ম-এর সন্থখ দিয়ে একটা জানাযা অতিক্রম করলো। সাহাবা কেরাম মৃত ব্যক্তিটির গ্রশংদা করলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 

বিত হয়েছে?” হুযূর এরশাদ করলেন, থম মৃতের তোমরা প্রশংসা করেছো । তার জন্য বেহেশত অনিবার্য হয়েছে। অপর মৃতজনের তোমরা দোষ- 

এসব সাক্ষা প্রদান উদ্মতের মধ্যে সৎ ব্যক্তিবর্গ ও সত্যবাদীদের জন্য নিদিষ্ট এবং এসব সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবার জন্য রসনার সংযম পূর্বশর্ত । 

একটা সাক্ষ্য এটাও যে. পরকালে যখন পূর্ব ও পরবর্তী সবাই একক্রিত হবে এবং কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, “তোমাদের নিকট কি আমার 

'ভাদের (নবীগণ) নিকট থেকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকরণের নিমিত্ত দলীল তলব করা হবে । ভারা জার করবেন, "উন্মতে মুহামদী-ই আমাদের সাক্ষী” 

শুতি পালক! আপনি আমাদের প্রতি আপনার রসূল হ্যরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রেরণ করেছেন, কোরআন পাক 
উল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের সত্যায়ন করবেন। 


যাস্আলাঃএ থেকে বুঝা গেলো যে, পরিচিত বন্ধ সম্পর্কে পরস্পর পরস্পর থেকে শ্রবাণের ভিন্তিতে দেয় সাক্ষ্য ওগ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ যেসব বিষয়াদি সম্পর্কে 
নিশ্চিত জ্ঞান শুনেই অর্জিত হয় তার উপর সাক্ষ্য দেয়া যায়। 

জীকা-২৫৯. উদ্মতগণের তো রসূলুল্লাহ সললারাহু আলারহি আসগর কর্তৃক অবহিত করণের মাধ্যমে পূর্ববর্তা উ্মতগণের অবস্থাদি এবং নবীগণে্ 
ধর্মধচার সম্পর্কে অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান অজি হয়েছে এবং রসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র অনুধহক্রযে, লব্যতের জ্যোতি বারা 
প্রত্যেকের অবস্থা, তার মানের হ'কীকৃত, সৎ কিংবা অসৎ কর্মসমূহ এবংনিষ্ঠা ও কপটতা- সব কিছু সম্পর্কে অবহিত। 

যাসআলাঃ এ জনাই হুযুর (সারবাললাহু আলায়হি ওয়াসাল্লায)-এর সাক্ষ্য পৃথিবীতে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী উদ্মতের পক্ষে গ্রহণযোগা । এ কারণেই হুযুর 
সোললারাহু বালয়হি ওয়াসা্যাম) আপন যুগের উপস্থিভদের সম্পর্বে যা কিছু বলেছেন, যেমন- সাহাবা, স্বীয় পবিত্র স্রীগণ ও আহলে বায়তের ফবীলত ও 
শিষটালী অথবা অনুপস্থিতগণ ও পরবরতদের সমপর্বে, যেমন- হযরত ওয়াইস ও ইমাম মাহদী প্রমুখ সম্পর্কে; এসব কিছুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা 
অপরিহার্শ। 
সান্আলাঃপ্রত্যেকনবীকে ভার উন্মতের 
কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করা হয়, 
যাতে ক্য়াষও দিবসে সাক্ষ্য দিতে 
পারেন। যেহেতু, আমাদের নবী করীম 










সূরা £ ই বাকারা তে সারা ২ 
|আর এ রসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী (২৫৯); EELS ডি 
|এবংহে মাহব্ব!আপনি ইতিপূর্বে যেই ক্বিলার পু. 51484 6 












সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্য [উপর ছিলেন, আমি সেটাকে এজন্যই নিন্ধারণ রা 
“ব্যাপক' (7০) হবে, সেহেতু হুযূর করেছিলাষ যেন. দেখি- কে রসূলের অনুসরণ; 28952, 
সমস্ত উদ্মতের অবসান সম্পর্কে অবগত 25৩22 





আছেন। 
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এখানে ৯৩৯ 

(সাক্ষী) 'অবহিত' ( ৩০০) অৰ্থেও 
ব্যৰহৃত হতে পারে। কেননা, “শাহাদত! 


|[করছেআর কে উল্টোগায়ে ফিরে যাচ্ছে (২৬০) SONI 

নং এটা ভনী শো) লস আল| ORISSA 
[উপর (ভারী ছিলোনা) যাদেরকে আত্রাহ| ৫৫৫৫6365428 
ইউ) SADR শি জাতি 


















(১১4১) শব্দটা ‘জান’ ও 'অবগতি' | তোমাদের ঈযানকে ব্যর্থ করবেন (২৬১)।। ১৫6০2512836 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের উপর অতাস্ত দয়ার, 5৪; ৫৪ পু ER 
[দয়াত । 2523 BLAIS 







১৪৪. আমি লক্ষ্য করছি বারবার আপনার 8 ও] ১$ পপর ০৭1 
[আসমানের দিকে তাকানো (২৬২)। সুতরাং ৬ ৩ 
[অবশ্যই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো সেই. 20 EN 
[ক্রিবলার দিকে, যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে৷ ELECT AL 
এখনই আপন মুখ ফিরিয়ে নিন মলভিলে 255৩৯ Kd 
হারামের দিকে; এবং হে মুসলমানগণ! তোষরা 28498227152 
যেখানেই থাকো স্বীয় মুখ সেটার দিকে ফিরা, ৮৫১5 

(২৬০) রর ০০০০ 









ভীকা-২৬০. বিশ্বকুল সন্দার ছু 
সাল্লা্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমে 
কা'বারদিকে নামায পড়তেন । হিজরতের 
পর বায়তুল যুকঙগাসের দিকে নামায 
পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সতের মাসের 
কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সেদিকে নামায 
আদায় করেন। পরে কা'বা শরীফের 
দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয় । এ ক্বিলা পরিবর্তনের একটা হিকমত এরূপ এরশাদ হয়েছে যে. এতে কাফির ও মুমিনের মধ পার্থকা 
ও বাছাই হয়ে যাবে। সুতরাং তাই হয়েছে। 

ভীকা-২৬১, শানে নুষুলঃ বায়তুল মৃক্বাদাসের দিকে নামায পড়ার সময়-কালে যেসব সাহাবী ইন্তেকাল করেছেন, তাদের আত্মীয়-স্বজন ক্বিলা পরিবর্তনের 
পর তাদের নামাযের হুকুম সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করলেন। এর উপর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর (তীদেরকে) শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, তাদের 
নামাযগুলো বিফল হয়নি। সেগুলোর উপর সাওয়াব পাবেন। 

বিশেষ দ্বযঃ 'নামায'কে ঈমান" শব্দ দারা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, নামায আদায় করা, বিশেষত জমা'আত সহকারে পড়া ঈমানেরই প্রমাণ । 


টীকা-২৬২ শানে নুযুলঃ বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কা'বা মু'আয্যমাকেই ক্বিণা করা আন্তরিকভাবে কাম্য ছিলো। 
আর হুযূর এ আশায়ই আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন এর উপর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি নামাযের মধ্োই কা'বা শরীফের দিকে 
ফিরে গিয়েছিলেন। তীর সাথে সুসলমানগণ্ সেদিকে মুখ ফিরালেন। 

মালালা? এ থেকে জানা গেলো থে, আগ্াহ তা'আলার নিবট হুযুর সোললা্াহ আলায়হি ওয়াসারাম)-এর সৃষ্টি খহণযোগ্য এবং তারই খাতিরে কা+বাকে 
বলা কা হয়েছে। 

ডীকা-২৬৩. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, নামাযের মধ্যে ক্বলার দিকে মুখ করা “ফরয'। 



















সালব্বিন্ল - > 








ডীকা-২৬৪. কেননা,তাদের কিতাবসমূহে হযূর সোল্লাললহু আলায়হি ওয়াসার্লম)-এর গুণাবলী পরম্পরায় এ কথারও উল্লেখ ছিলো যে, তিনি বায়ডুল 
ুস্াল থেকে কা'যার দিকে ফিরবেন আর তানের নবীগণ সুসংঘাদসমূহের সাথে সাথে হু শালার আলায়হি ওয়াসালাম)-এর এ দিদর্শনও বর্ণনা 
করেছিলেন যে, তিনি 'বয়তুল মুক্া্াস” ও 'কা'বা'-উতয় ক্বিলার দিকেই নামায পড়বেন 

চীকা-২৬৫. কেননা, নিদর্শন তারই জন্য উপকারী হতে পারে, যে কোন সন্দেহের কারণে অস্বীকারকী হয়। এরাতো হিংসা ও পৌড়ামীর বব হয়ে 
অস্বীকার করছে। এ থেকে তাদের কি উপকার হবে? 


াকা-২৬৬, অর্থ হ্ছে- এ কিবলা "মানসৃখ' (রহিত) হবে না। কাজেই, কিতাবীদের এ আকাংখা না রাখাচ্গাহ যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আনায়হি ওয়াসাল্লাম) 
তাদের মধে কারো ক্বিলার দিকে ফিরবেন। 






















সয়া £ ২ বাকারা ৫ পারা ৪২. 


যারা কিতাব রাত হয়েছে, তারা নিচ ৫4০26918708 
যে,এটা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ৩১9 ৯৮০৭3 
(২৬৪) এবং আল্লাহ্‌ তাদের কৃতকর্ম। পট ১ 
অনবহিত নন। ০ 
১৪৫. এবং যদি আপনি সেই কিতাবীদের এও 281 2 
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টীকা-২৬৭. প্রত্যেকের ক্বিলা পৃথক । 
ইহুদীরাতো 'সাখ্রা-ই-বায়তুল 
মৃস্ন্দাস'কে তাদের ক্বিলাসাব্যত করে 
থাকে এবং খৃষ্টানরা বায়তুল মুকান্দাসের 
ও পূর্ব পার্থ স্থানকে ক্বিলা সাবান্ত 
করে, যেখানে হযরত মসীহ (ঈিপা 
আলায়হিস সালাম)-এর পবিত্র 'রহ' 
ফুৎকার সম্প হয়েছিলো । (ফাত্হ) 


'টীকা-২৬৮. অর্থৎ, ইহুদী ও খৃষ্টান 








আপনার ক্ক্বিলার অনুসরণ করবে না পরি 






(২৬৫) এবংনা আপনি তাদের ক্ববিলার অনুসরণ টিবি 
- (২৬৬) এবং তারা পরস্পরের মধ্যেও টি EE ee) oe) 1৮ 
[একে ৮ 5 পরা টীকা ২৬৯, অং যে, পূর্ববর্তী 
অপরের ক্ববিলার অনুসারী নয় (২৬৭) EEC ৰ 


সই টি লি 
2 us Aa 

০১৯ ৩৮8/82৩, না বরা হয়েছে ছে, সেগলোর 

6% মাসে কিল আলেমগণ্রে মনে হুযুর 

১০৯ যাদেরকে আমি কিতাব দান কছেছ ০ ২০০ এরা 'ই | স্পা আলায়হি ওয়াসালামের শেখ 

22 এ নয হবার সম্পর্কে কোন সং ওসনেহ 

টল Joints 12 অবশিষ্ট থাকতে পারেনা। আর তারা 

"৫৫৯ ৪৯ ও পু এপ খা নাঃ DY এ )- 

[গোপন করে (২৭০)। ৬4 [94580 | এ লং স্বনত পদমৰ্যাদা সক 


১৪... (হে শ্রোতা!) এটা সত্য তোমাদের Ee নিন তিন 
3 


ইহুদী স’্রলায়ের দক্ষ আলেমদের 
[প্ুতিপালকের৩রফ থেকে (অথবা সত্য সেটাই, নে তি পর্ন "5 | (খোহ্বার) মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন্সালাম 
তোমার খ্রতিপালকের নিকট থেকে আসে) । ৩2৬ (রোদিয়ন্লাহ আনহু) ইসলাম ধর্ম হণ 
৫ হুশিয়ার! তুমি সন্দেহ করোনা । £ 2 করে ধন্য হয়েছিলেল। তখন হ্যরত, 
| আরফাবকক(রিয়ালাহতা'আলাআনছ) 
তাকে জিজ্ঞাসাকরেছিলেন- ১5১ 
(ইয়া রিফুনাহু) আল্‌-আয়াতের মধ্যে যে পরিচিতির কথা এরশাদ করা হয়েছে, তার প্রকৃতি কিঃ তিনি জবাবে বললেন, “হে শমর! আমি হুযুর সাল্লারাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্রই নিঃসন্দেহে চিনতে পেয়েছি এবং স্রামার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারা আমার সম্তান-সন্ততিদের 
চেনার চাইতে বহুগুণ পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ ৷” হযরত ওমর (রাদিযনলাহ তা'আলা আন বললেন, ”৩। কিভাবে?” তিনি বললেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকেওঁ।গই কেরি রসূল ৷ তারগুপাবলী আঝান্ তাআলা আমাদের কিশাখ তাওরীতে বর্ণনা করেছেন। 
্তান-সম্ততিদের পক্ষে এমনি 'ইয়াকীন' (নিশ্চয়তা) কিতাবে হতে পারে স্্ীলোকদের অবস্থা এনি ্রকাট্যভাবে কির্ূপে জানা যেতে পারে?” (এ জবাব 
জনে) হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) তার কপালে চুম্বন দিলেন। 
আস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, 'যৌন-কামনা'-এর ক্ষেত্র ছাড়া ধর্মীয় ভালবাসার উচ্ছাস কপাল চু্বন করা জায়েষ। 
জীকা-২৭০., অর্থাৎ তাওয়ীত ও ইজীলের মধ্যে হুযুর পেরালাহু আলারহিওয়াসালাম)-এর গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলোকে কিতাবী আলেমদের 
একটা দল হিংসা ও গৌড়ামী বশতঃ জেনেন্ডনে গোপন করে । 


আ্যস্আালাঃ সত্য গোপন করা অবাধ্যতা ও গুনাহ্র শামিল। 














ন্মালক্িল - > 


টীকা-২৭১. ক্য়ামতের _ সবাইকে একত্রিত করবেন এবং তাদের আমলসমূহের প্রতিদান দেবেন। 


চৌকা-২৭২. অর্থাৎ াই টা যে কোন শহর থেকে সফরের উদ্দেশ্যে বের হও. নামাযে কিন্তু নিজেদের মুখ 'মসজিদেহারাম” (কা'ব')-এরদিকেফিরাও । 


ভীকা-২৭৩. এবংৰলকিরণণ সমালোচনা 
কর সুযোগনা পায় যে, ঝা কোরাঈশ 
শোী়দের বিরোধিতা করতে গিয়ে 


সোলার আলায়হি ওয়াসালাম) হলেন 
তাদেরই বংশধর এবং তাদের মহত্ব ও 
মহামর্যাদার কথাস্কীকারওকরে থাকেন 
চীকা-২৭৪, এবং দৌড়ামীর ভিতিতে 
অনর্থক আপত্তি উত্থাপন করে। 


টাকা-২৭৫. অর্থাৎসৈয়াস আলম মুহাম্মদ 
মোস্তফাসাল্লাল্লাহু আলাঘছি ওয়াস'ল্লাম ৷ 
ীকা-২৭৬। শির্ক ওগুলাহ্র অপন্বিত্রতা 
থেকে। 

ভীকা-২৭৭. হিকমত" (পরিপক্ক জ্ঞান) 
ছার! মৃফাস্সিরগণ “ফিলুহ শাহের জ্ঞান’ 
বুবিয়েছেন। 
টীকা-২৭৮.‘যিক্র'তিনপ্রকারের হয়ে 
থাকেঃ ১) মৌখিক (৮-০ ), 
২) আন্তরিক (0. ৮) এনং 
৩) অঙ্গ প্রভাঙ্গ সহকারে (১১৯১৮) 
মৌখিক িএর হচ্ছে-তাস্নীএ,তালনদীস 
(আল্লাহর মহিমা ও পৰিত জ্ঞাপক 
যিকর) এবং হামদ ও প্রশংসা ইত্যাদি 
বর্ণনা কৰা । খোতবা, তাওবা, ইসতিগফার 
ইত্যাদিও এৰ অন্তর 

আত্তরিক ধিক্র হচ্ছে-আল্লাহুতা“আলার 
এগ কথা স্মরণ কৰা, ভার 
সর্বোযনত সর্মাদা এবং তারই ুদরতের 
প্রমাণাদির উপর চিন্তা-ভাবনা করা 
আলেমগণের (ফব্রীহ্ণ) মাসআলা বা 
কোন বিষয়ের সমাধান বের করার জন্য 
গবেষণা করাও এর অন্তর্ভুক্ত, 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহকারে যিকর হচ্ছে- অঙ্গ 
প্রতঙ্গ আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল হওয়া । 
যেমন হজ্ছরত পালনের উদ্দেশো সফর 
করা । এটা এপ্রকারের যিক্রের শামিল। 


নামায উক্ত তিন লকা্ের যিক্রকেই 





সূরাঃ ২ বাবারা EC) 


লারা হত 





করুক" - আঠার 


১৪৮. প্রত্যেকের জন্য মুখ করার একটা দিক 


'একরিতকরেআনবেন-(২৭১)। িশ্যআল্লাহ 
[ফা চান, করেন। 


১৪৯. এবং যেখান থেকেই আসো (২৭২) 


১৫০ .এবংহেমাহবুব !আপনি যেখান থেকেই 
[আসুন না কেন আপনার মুখ্য মসজিদে হারামের 
|দিকে ফিরান। এবং হে মুসহ্মাৰগণ! তোমরা 
(যেখানে থাকো না কেন, আপন মুখ সেটারই 
[দিকে করো, যাতে তোমাদের বিঞ্দ্ধে লোকদের 
কোন বিতর্ক না থাকে (২৭৩); কিন্তু তাদের 
|মধ্যেযারা অবিচার করে (২৭৪), তবে তাদেরকে 
[ভয় করোনা এবং আমারই ভয় করো । আর 


পৰিত্ৰ করেন (২৭৬) এবং কিতাৰ ও পরিপক্ক 
[জান শিক্ষা দেল (২৭৭) আর তোমাদের সেই 
|শিক্ষাদানকরেন, যারজ্ঞান তোমাদেরছিলোনা। 
১৫২. সুতরাং(তোমরা) আমার স্মরণ করো, 
|আমিও তোমাদের চর্চা করাবা (২৭৮) আর 
|আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো এবং আমার 
[কৃতম হয়োনা। 
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আালান্িষ্প__ ১ 





শাহিল করে তাসবীহ, তাকবীর সানা ও ্িরআত ইত্যাদি তো মৌখিক ছিকর এবং অন্তরের নমতা, একাযাতা ও নিষ্ঠা (ইখলাস) অন্তরের যিকর ॥ আর 
ব্রা, রুকৃ ও সাজদাহ ইত্যাদি হচ্ছে পরত্যনর যিক্র। 


হযরত ইবনে আববাস রোদিয়া্াহ তা'আলা আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, “তোমরা আনুগত্য সহকারে জামাকেস্মরণ করো, 


আমি তোমাদেরকে আমার সাহায্য সহকারে স্মরণ করবো ।” বোখারী ও মুসলিম (সহীহাঈন)-এর হাদীসে বর্নিত, আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন, “যদি 
বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে অনুরূপভাবে স্বরণ করি, আর যদি সে আমাকে জমা'আত সহকারে (সম্মিলিতভাবে) স্বরণ করে, 
তবে আমি তাকে তদপেক্ষা উত্তম জমা'আতের মধ্যে স্বরণ করি।” 
কোরান ও হাদীসে মিক্রের বহু ফযীলত বর্ণিত হয় । আর এটা (ক্র) সব ধরণের মিক্রকে শামিল করে- সরবে যিকরকেও নীরবে মিক্রকেও। 
ঢাকা-২৭৯. হাদীস শরাফে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার হুযুর সারাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের সন্মুখে যখন কোন কঠিন বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাযির হতোতখন 
তিনি নামাযে মশগুল হতেন । আর নাহাযের মাধ্যমে সাহাযা প্রার্থনার মধ্যে ইস্তিস্ক্র নামায' বৃষ্টি রারথনার নামায) ও "সালাতে হাজত' (প্রয়োজন 
মিটানোর জন্য পানর নামায)-ও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। 
ীকা-২৮০. শানে নৃযূলঃ .এআয়াত শরীফ বদরের যুদ্ধের শহীদদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে । লোকজন শহীদদের সম্পরকে মন্তব্য করতো- 'অমুকের ইন্তিকাল 
হয়েছে, সে পার্থিব সুখ-স্াচ্ছন্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।' তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
ীকা-২৮১. মৃত্যুর পরণরই আল্লাহ্‌ তা'জালা শহীদদেরকে জীবন দান করেন । ভাদের রাহগুলোর প্রতি লিন পেশ করা হয়। তাদেরকে বিভিন্ন শাতি 
প্রদান করা হয়। তাদের 'আমল' ঢালু থাকে ৷ ফলে, তাদের সাওয়াব ও প্রতিদান বাড়তেই থাকে । 
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, শহীদদের রূহগুলো সবুজ পাখীর গড়নের মধ্যে জান্নাতে ভ্রমণ করে থাকে এবং সেখানকার ফল ও নি'মাতসমূহ আহার করে 
সূরা 1 বাকারা ] 4 
- 2্ভিলি মাস্যালাঃ আল্লাহ তা'আলার অনুগত 
০ বান্দাগণ তাদের কবরে বেহেশ্তী 





১৫৩. হে ঈমানদারগণ! সবর ও নামাযের 205৮৭ 152. GEL নি'মাতসমূহ পেয়ে থাকেন। 
সাহায্য চাও (২৭৯)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ [টি ETA শহীদ" সেই মুসলমানকে বলে, যার 


COHAN; 


উপর শরীয়তের বিধি-বিধান বর্তায় এবং 
ধারাল অন্ত ছারা অন্যায়ভাবে নিহত হয়। 
১০,৬2০ আর তাকে হত্যা করার কারণে হস্তাকে 
Lo + ৪29 Jered কোন জরিষানা পরিশোধ করতে হয়নি; 
, তোমাদের খবর নেই (২৮১)। EAD TT ৮৮ | কিংবা তাকে যুদ্ধের ময়দানে মৃত অথবা 
১৫৫. এবং অবশ্যই আমি তোযাদেরকে গা জপ অবস্থায় পাওয়া গেছে, কিছু 
পরীক্ষা করবো কিছু ভয় ও ক্ষুধা ছারা (২৮২) চাহি PETS (সেআর কোন প্রকার আরাম পায়নি (সুস্থ 
এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের টা 0 হয়নি, পরে মারা গেছে)। 
ছারা (২৮৩)। এবং সুসংবাদ শুনান 199 রর পৃথিবীতে এ ধরনের শহীদের বেলায় 
সবরকারীদেরকে: 20 রবির শরীয়তের বিধানহলো-নাীকেগোসল 
84০8 যু দিতে হয়. না কাফন: (বরং) তীর আপন 
আনল - > পোষাকেই (নিহত হবার সময় যা ডর 
পরনে ছিলো) রাখা হবে। এষতাবস্থায়ই তার জন্য (জানাযার) নামায পড়া হবে। এমতাবস্থাতেই ডাকে দাফন করা হবে। 
পরকালে শহীদের মর্াদা বছ উর্দেণে। এমনও কিছু শহীদ আছেন, যাদের বেলায় দুনিয়ার এসব বিধানতো জারী হয়নি; কিছু আখিরাতে তাদের জন্য শহীদের 
মর্যাদা রয়েছে যেমন-যে পানিতে ডুবে কিংগ দেয়ালের গীচে চাপা পড় মৃত্যুবরণ করেছে; িদ্যা্জল ও হচ্জের সফরে এবং আল্লাহ্র রা্তায ৃত্যুবরণকারী; 
[আর “লিফাস' (প্রসবের পর রক্তক্ষরণ) জনিত কারণে মৃত্যুবরণকারীনী স্ত্রীলোক; পেটের পীড়া; মহামারী, অর্ধাঙ্গ( = ৯ ২:15 ) এবং ‘সিল! 
(৬) রোগে আক্রা্ হয়ে ও ভুম“আর দিবসে মৃত্যুবরণকারী পমুখ। 
চীকা-২৮২. ‘পরীক্ষা’ বলে বাধ্য ও অবাধ্য বান্দাদের অবস্থা প্রকাশ করাই বৃঝানো হয়েছে। 
চীকা-২৮৩. ইমাম শাফেঈ (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) এ আয়াতের ভাফলীরে উল্লেখ করেছেন- এখানে 'ভয়' মানে 'আল্লাহর ভয়" ক্ষুধা ' মানে 
বান্দাদের রোযাসমূহ', 'ধন-সম্পদের ঘাটতি' মানে যাকাত ও সাদক্াহসমূহ প্রদান করা', 'জীবনসমূহের ঘাটতি' মানে রোগের কারণে মৃত্যু হওয়া”, 'ফল- 
ফসলের ঘাটতি' মানে 'সন্তান-সন্ততির মৃত্যু' ৷ কেননা, সন্তান-সন্ততি হচ্ছে 'হৃদায়ের ফল'। 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়. বিশু সরদার হু সান্বাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “যখন কারো” শিশু সন্তানের মৃত হু তখন আল্লাহ 
তা আলা ফিরিপতাকে বলেন, তোমরা কি আমার খানার শিড সঙানের মৃত্য ঘটিয়েছে?” ভারা আরয করেন, “হী, ছে শ্রতিপাসা)” তখন আল্লাহ পাক 
এ করেন, “তেমর কি তার পের ফল কেড়ে নিয়েছে?” ভারা আরয করেন, “হা, হেত্তিপালক ৷” আগ্রহ পাক এরশাগ করেন, “এতে আমার 
শা কি বলেছে?” ভারা আরথ করেন, “লে আপনার প্রশংসা (হামদ) করেছে এবং... - ৪১০১5 25, 
তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তার জন্য বেহেশতে প্রাসাদ তৈরী করো আর সেই প্রাসাদের নাম রাঝো 'বয়তুল হাম 


হিকমতঃ মৃসীবত আসার পূর্বেই সংবাদ দেয়ার কতিপয় হিকমত (রহসা) রয়েছেঃ 















১) এতে বিপদের সময় মানুষের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা সহজতর হয়। 

২) কাফিররা যখন দেখবে যে, মুসলমানরা বালা-মুসীবতের সময়ও ধৈর্যশীল, (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ এবংস্থিরতা সহকারেই নিজেদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকছে, তখন তারা ইসলাথের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ইসলামের দিকে ধাবিত হবে। 

৩) ভবিষ্যতে আসবে এমন বিপদ সংঘটিত হবার পূর্বেই সে সম্পর্কে সংবাদ দেয়া নিঃসন্দেহে অদৃশা বিষয়ের সংবাদ দান এবং নবী কৰীমসাললাল্লাহতা' আল 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সু'জিযাই । 


8) সুাফিককদেক পা পরীক্ষার কথা শুনতেই উপড়ে যাবে ফলে, A En Ef Fh 

টীকা-২৮৪. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিপদের সময়- . পাঠ করা আল্লাহর রহমত (অবতীর্ণ) হবার 
কারণ হয়। একথাও হাদীস শরীফে বর্পিত আছে যে, মুখের কটকে আল্লাহ্‌ তা'আল৷ তার শুনার না কাচ্ার পরিণত করেন। 

চীকা-২৮৫. সাফা" ও “মারওয়া' মকা মুকাররঘার দু'টি পর্বত, যে দু'টি পর্বত, কা'বা মু'আয্যমার পূর্ব দিকে পরস্পর মুখোমুখি অবস্থিত । 'মারওয়া' 
উত্তর, সাফা" দক্ষিণমুখী, জবলে আবী ক্বোবায়স (আবী কোায়স পর্বত)-এর পাদদেশে ( ১-+১) অবস্থিত হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল 
আোলায়হিযাস সালাম) উক্ত দু'টি পর্বতের নিকটে, এস্থানেই, যেখানে 'ঝমবাম' (কপ) অবস্থিত, আল্লার নির্দেশে বসবাসকরতে থাকেন।তদানিস্তনকালে 
এ এলাকাটা ছিলো ক্রয় অনাবাদী। এখানে না কোন খাদায-শস্য জনমাতো, না ছিলো পানি। 


এখানে পানাহারের যোগ্য বব বলতে [সুরাহ বাবার ৮ পান 
কিছুই ছিলো না । আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য 
আল্লাহর এ প্রিয় বান্দাগণ ধৈর্য ধারণ | ১৫৬. যারা হচ্ছে (এমনসব লোক যে,)যখন Zs গাও ধু Te 
করেছিলেন। হঘরত ইসমাঈল | তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন. 65 
(আলা সালাম) অতি অয় শিশু | বলে, "আমরাতো অল্লাহ্রইমালিকানাধীন এবং ৬৯245) EEE 
ছিলেন। পিগাসায় যখন ভার পরাণ বায় |আযষাদেরকে তারই প্রতি ফিরে যেতে হবে" | 
যায় অবস্থা, তখনহযরত হাজেরা অস্থির | (২৮৪) । 

হয়ে সাফা পর্বতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। 

সেখানেও পানি পেলেন ন ॥ তখন তা | ১৫৭. এসব লোক হচ্ছে তারাই, যাদের উপর 
থেকে নেমে এসে মাঝখানে নিম্নভূমি তাদের প্রতিপালকের দরূদসমূহ এবং রহমত 
দৌড়ে অতিক্রম করে 'মারওয়া' পর্যন্ত | বর্ধিত হয়। আর এসব লোকই সঠিক পথের 








পৌছলেন। এভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ | উপর পতিষ্ঠিত। 
হলে৷। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা ১৫৮: নিশ্চয় ‘সাফা’ ও “মাওয়া” (২৮৫) ১৫4৩5 9 
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[আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভূক্ত (২৮৬)। 2৫৮ f রা 














(নিশ্চয়, আলাহ্‌ খৈর্ঘনীলদের লাখে | স্বতরাং যে কেউ এ ঘরের হজ্ব কিংবা ওমরাহ্‌ | BAS td 
আছেন )-এর 'জল্ওয়া' (জ্যোতি) | সম্পর করে; তার উপর কোন শুনাহ্‌ নেই- এ Fo EEN রি 
এমনভাবে প্রতিফলিত করলেন মে, অদৃশ্য | দু'টি প্রদক্ষিণ করায় (২৮৭): এবং যে কেউ 10৭ ERE 
থেকে একটা পানির ফোয়ারা 'ঝমঝম" | কোন সৎকর্ম স্বতঃস্কর্তভাবেকরবে,তবেআল্লাহ্‌ | Ale 

প্রবাহিত করে দিলেন এবং তারই ধৈর্ঘ ও | সৎ কর্ষের পুরঙ্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। | 9515? ৪, হি 





নিষ্ঠার বরকতে তাঁর অনুসরণে উক্ত দু'টি 
পর্বতের মাঝখানে যারা দৌড়াবে 
তাদেরকে আল্লাহ্‌র দরবারে মাকবৃল বান্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন! আর এ দুটি পর্বতকে গ্রার্থনা করল হবার স্থান করেছেন। 

ভীকা ২৮৬, "শা+আ- ইকল্লাহ মানে "দ্বীনের নিদর্শনসমূহ'- চাই সেগুলো স্থান হোক, যেমন- কা'বা, আরাফাত, মুযৃদালিফাহ, জিমারে সালাসাহ, সাফা 
ও সারওয়াহ, মিনা এবং মসজিদসমূহ; অথবা সেগুলো সময় হোক, যেষন- রমযান, আশহবে ভ্রু (সন্মানিত মাসসমৃহ-রজব, খিপকৃদ, যিলংজ ও 
মুহররম), ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, জুমু'আহ ও আইয়্যায়ে তাশরীক্‌ (১১, ১২ ও ১৩ ই যিলহজ্জ) ইত্যাদি- এসবই দ্বীনের নিদর্শন : অথবা হোক অন্যান্য 
চিহ্ন, যেমন- আযান, ইকাযত, জমা“আত সহকারে নামায, জুমু'আহ্‌ ও দু'্ঈদের নামায় ও খত্না- এসবও দ্বীনের নিদর্শন । 

চীকা-২৮৭. শানে নুমূলঃ জাহেলী যুগে সামা” ও *মারওয় পর্বত দু'টির উপর দু'টি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিলো। 'সাফা'র উপর যে মৃর্তিটি ছিলো সেটার 
নাম 'আসাফ' (১৮1) এবং 'মারওয়া'র উপর যেটি ছিলো সেটার নাম 'না-ইলাহ*। কাফিররা যখন সাফা ও মারওয়ার মাঝ খানে প্রদক্ষিণ করতো 
তখন এ দু'টি বোতের গায়ে সে দুটির সমথানা্থ হাত বুলাতে! । ইসলামী যুগে মূর্তি তো ভেঙ্গে দেহা হলো, কিনতু যেহেতু কাফিররা এখানে মুশরিকানা কাজ 
করতো, সেহেতু সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে প্রদক্ষিণ করা মুসলমানদের নিকট কঠিন মনে হচ্ছিলো । কারণ, এতে কাফিরদের মুশরিকানা কাজের সাথে 
কিঞ্চিত সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য রয়েছে। এ আয়াতে তাদের মনের এ সন্দেহটা দূরীভূত করে সান্তনা দেয়া হলো. ‘যেহেতু তোমাদের নিয়ত একনিষ্ঠভাবে 
আন্যাহ্রই ইবাদতের, সেহেতু তোমাদের কাজের কাফিরদের কাজের সাথে সাদৃশ্যের আশংকা নেই। আর যেভাবে, জাহেলী যুগে কা'বা শরীফের অভান্তরে 
কাফ্িরগণ মূর্তি স্থাপন করেছিলো, এখন ইসলামের যুগে মৃর্তিগুলো অগসারণ করা হয়েছে এবং কা'বা শরীফের তাওয়াফ বরা বৈধ ওতা ীনের নিদর্শনাদির 


আনিল - ১. 





অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। অনুরূপভাবে, কাফিরদের মূর্তি পূজার কারণে 'সাফা' ও “মারওয়াহ' আল্লাহর নিদর্শন হওয়ায় কোনরূপ পার্থক্য আসেনি ।' 


স্বাস্যযালাঃ 'সা'ঈ' (অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে বাদস্িণ করা) ওয়াজিব । হাদীস শরীফ থেকে শ্রমাণিত, বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ কাজটা সর্বদা (নিয়মিতভাবে) করতেন। এটা ছেড়ে দিলে 'দম' দেয়া অর্থাৎ কোরবানী ওয়াজিব হয়। 


াদ্আলাঃ 'সাফা' ও “মরওয়'র মানে সা'ঈ করা 'হজ্ঞ' ও 'ওমরাহ' উভয়ের মধ্যে অপরিহার্য । পার্থব্য এ যে, হজ্জের সময় আরাফাতে যাওয়া এবং 
ৰান থেকে কা'বার তাওয়াফের জন্য আসা পূর্বশর্ত, কিনতু ওমরাহ জন্য আবাফাতে যাওয়া পূর্বশর্ত নয়। 


'যাস্আলা; ওমরাহ্কারী যদি মক্কার বাইরে অন্যত্র থেকে আগমন করে, তবে তাকে সোজা পথে মক্কায় এসে তাওয়াফ করতে হবে। আর যদি সে মককারই 
অধিবাসী হয় তবে তাকে 'হেরম' শরীফ থেকে বাইরে গিয়ে সেখানে 'কা'বা'র তাওয়াফের জন্য ইহরাম বেঁধে আস্তে হবে 


হচ্ছ ও ওমরাহ্র মধ্যে একটা পার্থক্য এটাও যে, হজ্জ বছরে মাত্র একবার হতে পারে । কেননা, আরাফাতে *আরফাহ-পিবসে' অর্থাৎ চই যিলহজ্জ তাৰিখে 
হাওয়া, যা হচ্ছেন পূর্বশর্ত, বছরে একবার মাত্র সম্ভব কিনতু ওমরাহ প্রতিদিনই করা যায় । এর জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই। 


পারা £ ২ | চীকা-২৮৮. এ আয়াত শরীফ ইহুদী 








আলিমদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা 
05556 | পচ শপ) 
৬ ৩১৪৮৫ এনে 
গা 0 
পু EE 
(6 
ভি) 
1586৮ 
০০৮0৩ 
ASICS 3% ৩2০৩ 
চরিত 
শন 
a 550১৯ 
টাটা রিতার 
EAE 21581 
৪০৮৪1৬4৪%৫ 

















'অলায়হিওয়ালাপ্াম-এর্শংসা,খিনার 
শাসতি্বরূগ পাথর বর্ষণের নির্দেশ সম্বলিত 
আয়াতসমূহ এবং তাওরীতের অন্যান্য 
বিধি-নিষেধ গোপন করতো। 
মাল্আালাঃ ধৰয় জ্ঞালের বিষযাদিরকাশ 
করা ফরয। 

টীকা-২৮৯. এখানে *লা'নতকারী' 
বলতে ফিবিশৃতা ও মুমিনদের কথা 
বুঝানো হয়েছে। অন্য এক 
অভিমতানযায়ী, আন্তাহ্র সমস্ত বান্দার 
কথাই বুঝানো হয়েছে। 

ীকা-২৯০. সিন তো কাফিরদের 
উপর লা'নত করবেনই, কাফিরগণও 
ক্ৰ্য়ামতের দিন পরস্পর পরস্পরের উপর 
লা'নত করবে। 


মাস্আলাঃ এ আয়াতে তাদেরকেই 
'অভিশম্পাত করা হয়েছে, যারা কাফির 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এ থেকে বুঝা 
পেলো যে, যার মৃত্যু কুফরের উপর 
হয়েছে বলে জানা যায়, তার উপরলা'নত 
করা জায়েয । 

মাস্আলাঃ কোন গুনাহগার মুসলমানের 
উপর নির্দিষ্ট করে লা'নত করা জায়েয 


য় কিন্তু অনিদিষ্টভাবে জায়েয । যেমন, হাদীস শরীফে চোর ও সুদখোর প্রমুখের উপর লা'নত এসেছে। 

ীকা-২৯১. শানে নুযূলঃ কাফিরগণ সৈয়দে আলম সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললো, “আপনি আল্লাহ্‌ পাকের শান ও গুণাবলী বর্ণনা 
কন!” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবংতাদেরকেবলা যে, উপাচযা ধু একই; না তিনি বিভিন্ন অংশ সম্পন্ন সা হন, না বিভিননভাগে 
চক; না ভাব কোন উপমা আছে, না কোন সমকক্ষ । উলুহিয়াৎ! ওয়া) এবং 'রাব্বিস্াত’ (প্রতিপালক হওয়া)-এর সো কেউ ভার শরীক 
নই । 

নল একক সন্া আপন কারযাদিতে ,সব সৃষ্টিকে তিনি একই সৃষ্টি করেছেন। আপন সন্তায় তিনিই একক, কেউ ভার সমকক্ষ নয় । স্বীয় গণাবলীতে তিনিই 
একক; কেউ সার সমতুলা নেই। 

আব্‌ দাউদ ও তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত- আল্লাহ্‌ তা'আলার ‘ইস্যে আযম" (শ্রেষ্ঠতম বাস)-এ আয়াতেই রয়েছে: একটা হচ্ছে আয়াত- 
০৯ ১13 £অপরটাহচ্ছে 531 ASLO ID 





চীকা-২৯২. কা'বা যু'আয্যমার চতুর্ারে মুশরিকদের ৩৬০টা মূর্তি ছিলো । সেগুলোকে তারা উপাস্য জ্ঞান করতো । তারা এ কথা শুনে বড় আশ্চর্যান্িত 
হয়োছলো যে, মা'বৃদ বা উপাস্য শুধু একই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। এজন্য তারা হুযুর সৈয়দে আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাঃ)-এর নিকট এমন একটা আয়াত (নিদর্শন) চাইলো, যা (আল্লাহ্র) একতববাসের পক্ষে বিদ্ধ দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এর জবাবে এ 
আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে ৷ আর তাদেরকে এ'তে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ১) আসমান ও এর উচ্চতা এবংতা কোন স্তম্ভ ও যোগসূত্র ব্যতিরেকেই 
স্থির থাকা ২) সূর্য, চন্দ, তারক! ও নক্ষত্র ইতাদি- যা কিছু এতে দেখা যায়- এ সবই: ৩) পৃথিবী ও এর প্রশস্ৃতা আর পানির উপরই তা বিস্তৃত হওয়া: 
পাহাড়, সমুদ, পরশ্রবণ, খনিসমূহ, মনিমুক্তা, বৃক্ষরাজি, শাক-সজি, ফলযুল; ৪) রাত-দিনের পরিক্রমা ও ত্রাস-বৃদ্ধি; ৫) নৌকা-জাহাজ ও সেগুলো নিয়ন্তিত 
থাকা, এগুলো খুব ভাবী হওয়া সত্বেও পানির উপর ভাসমান থাকা, মানুষ এগুলোতে আরোহণ করে সমুদ্রের বিভিন্ন আশ্চর্যজনক দৃশ্য অবলোকন করা আর 
ব্যবসা-বালজ্যের ক্ষেত্রে এগুলোকে পরিবহণের কাজে ব্যবহার করা: ৬) বৃষ্টি ও তা ছারা শু ও মৃত হবার পর যমীনকে ফলমূল ও বৃক্ষলতায় সজীব করা, 
তা'ভেড নড়ুল প্রাণের সঞ্চার করা আর পৃথিবীতে বিচিত্র রকমের প্রাণী দ্বারা পরিপূর্ণ করা- যে গুলোর মধ্যে নিহিত রয়েছে অসংখ্য অভাবনীয় হিকমত বা 
প্রজ্ঞা; অনুরূপভাবে, ৭) বিভিন্ন ধরনের 

















বায়ুধবাহ, এর বিভিন্ন প্রকৃতি ও ন 

আশ্র্যজনক দৃশ্য এবং ৮) মেঘমালা ও করুক’ - বিশ 

তার এতো অধিক পরিমাণ পানিসহকারে ২০ Els | 9 a 
আবাশ পির ম্যান ল্যান |>৩৪. নিশ্চয় জাসসানগুনো (২৯২) ও ৩8095১832১9 
খাৰু- এআটটা বিষ, খেলো মহান | যসীনেরসৃষ্টি, রাত ও দিনের নিয়মিত পরিবর্তন, 40985 এ 
সর্বশক্তিমন খোদ্‌ মোশতার (স্বাধীন) | জলযান- যা সমুদ্রে মানুষের উপকার নিয়ে নুন 
সস্তার ইলম ও হিকমত এবং ভর [বিচরণ করে; আল্লাহ্‌ তা'আলা আসমান থেকে HEATED 
একতববাদ্রে পক্ষে অকাট্য ও মজবুত |যেই পানি বর্ষণ করে মৃত যমীনকে তা দ্বারা গুন 0দস্ঞা 
প্রমাণ। এ বিষয়গুনো আঘ্মাহ্‌র | পৃনজীদবিত করেছেন ওষসীনে প্রত্যেক প্রকারের 4৫ পন, ("শপত ত 
একদুবাদের পরাণ বহন করার বহুবিধ [জীবন্ত বিস্তার করেছেন, বিভিন্ন বায়ুর দিক ESS 
কারণ রয়েছে যার সংক্ষি্ত বর্ণনা হচ্ছে- [পরিবর্তন এবং সে-ই মেঘ যা আসমান ও HIBS EIU 
এসব কাটি বিষয় হছে "সম্ভাবনাময় 85415205855 
বিষযাদি*-৩-,৯/) (আর এগুলোর ০ তি 
অস্তিত্ব বিভিন পছথায় সম্দ ছিনো। কি ৮০০04784251 
এগুলো অন্তিত্বে এসেছে কতগুলো 

নির্ধারিত ও সুপরিকল্তিত পদ্থায়। 

এতে একথর প্রমাণ সুস্পষ্ট হয় যে, 33 
নি এলব বিষয়ের জন্য একজন মৃষ্টা EAS OY 

ও তত্থাবধয়ক অবশ্যই রয়েছেন। এ 95548 
লি ৮৮ 
বয় হিকমত ও ইচ্ছানুসারে যেমনই চা, | * সময়, যখন আযাব তাদের চোখের সামনেই Lean Yr Pt 3B 
সৃষ্টিকরেধাকেন। এতে কারোহ্তক্ষেণ | এসে পড়বে? এজন্যই যে,সমস্তশক্তিআ্লাহ্রই ০ 
ও আপত্তি করার কোন অবকাশ নেই। | এবংএজন্যই যে,আন্ৃহ্র শান্তি অত্যন্ত কঠিন। 90085520169 
তিনিই সন্দেহাতীতভাবে একক উপাস্য ॥ 


আনন্িল _ > 





কেননা, যদি তার সাথে অন্য কোন 
উপাস্য কল়না করা যায়, তবে ভাবেও তো এসব বিষয়ের উপর শক্তিমান বলে কল্পন করতে হবে । তখন নিষ্নলিবিত দু'অবস্থার যে কোন একটার সম্মুখীন 
হওয়া বাঞ্ছলীয় হবে- ১) হয়তো কিছু সৃষ্টি করা ও তাতে প্রভাব বিস্তার করার ইচ্ছায় উভয়ে একমত হবে, কিংবা ২) হবেন'। যদি একমত হয়, তবে একটা 
মাত্র বস্তুর অস্তিত্বে ক্ষেত্র দু'প্রভাব বিস্তারকারীর প্রভাব বিস্তার করা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়বে । এটা অসম্ভব । কেননা, এ'তে একদিকে যেমন ০.২ (সৃষ্টি) 
উভয় প্রভাব বিস্তারকারীর প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়া, অন্য দিকে আবার উভয়ের দিকে মুখাপেক্ষী হওয়া অপরিহার্স হয়ে পড়বে । কেননা, ৩৫০ (পৃষ্টা) 
যখন স্বাধীন হয়, তখন ০১, =* (সৃষ্টি) শুধু তারই মুখাপেক্ষী হয়, অন্য কারো মুখাপেক্ষী হয়না । আর যদি উভয়কেই «৯... ১. বা "স্বাধীন 
টা হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে 4% »+ সৃষ্টি) উভয়েরই মুখাপেক্ষী হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যদি কোনটার মুখাগেক্ষী না হয়, তবে দু'টি পরস্পর 
বিরোধী বু ( ৩২ ই একই সাথে একস্থানে একত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে যায়; অথচ তাও অস্ভব। 

আর যদি একথা ধরে নেয়া হয় যে, প্রভাব উভয়ের মধ্য থেকে একজনেরই, তবে কোন কারণ ব্যতিরেকেই একটাকে অপরের উপর প্রাধান্য দিতে হয় 
তে সপভশিশ১)। এ’তে অপরটারঅক্ষমতা প্রকাশ পাবে, যা (অক্ষত) উপাস্য হবার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর যদি একথাই কল্পনা করা হয় 
থে, উভয় প্রভাব বিন্তারকারীর ইচ্ছাই পরস্পর বিরোদী, তবে পরস্পর মতানৈক্য (১১৮১৬ ৮:45) অপরিহার্য হস্ত অর্াৎ তখন একজন কোন 
বস্তুর অন্তিত্বেরইচ্ছা প্রকাশ করবে ভার অপরজন তখনই সেটার অনতত্হীতারইচ্ছা করবে। তখন একই সময়ে সে বস্তুটা অস্তিতু ওঅন্তিত্হীনতা- উভয় 
অবস্থার শিকার হবে অথবা কোনটাই হবেনা। এ দু'টি কল্পনাই বাতিল ও ভিত্তিহীন সুতরাং এটা আবশ্যক হৰে যে, হয়তো বন্তুটার অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে, 


কিংবা অতিত্বহীনতা- যে কোন একটা অবস্থাই হবে। যদি খণ্ট অস্তিত্বে এসে যায়, তাবে অস্তিত্বহীনতার ইচ্ছা প্রকাশকারী অক্ষম প্রযাণিত হালা; 
উপাস্যই রইলোনা। আর যদি সে-ই বত অস্তত্বহীনই রয়ে যায়, তবে সেটার অস্তিত্বের ইচ্ছা পোষণকারী অসমর্থই রয়ে গেপো, উপাসাই রইলোনা। 
সুতৱাং একথাই প্রমানিত হলো যে, উপাস্য শুধু একমারর সত্তাই হতে পারেন: আর উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের বিষয়াদি অগণিত কারণেই আল্লাহর 
একদ্ববাদের প্রমাণ বহন করে। 

চীকা-২৯৩. এটা হচ্ছে ক্য়ামত-দিবসের বিবরণ; যখন মুশরিকরা ও তাদের নেতৃবৃন্দ, যারা তাদেরকে কৃফরের প্রতি উৎসাহিত করেছিলো, একস্থানে 
একত্রিত হবে এবং আযাব (শান্তি) অবতীর্ণ হতে দেখে একে অপরের উপর নারায হয়ে যাবে 

চীকা-২৯৪. অর্থাৎ এসব সম্পর্ক, যেগুলো পৃথিবীতে তাদের মধ্যে বিরাজ করতো; চাই তা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হোক, কিংবা আত্মীয়তার হোক; অথবা পরম্পর 
একাত্মতার ধতি্রুতি হোক। 












লহ 
১৬৬; বন অলস হবে নেতৃবৃন্দ স্বীয় 57% 27 2 | টীকা-২৯৫, অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলা 
অনুসারীদের শ্রতি (২৯৩) এবং দেখবে আযাব 2 95 তাদের অসৎ কার্যাদি তাদেরই সমুখে 
|আর ছিন হয়ে যাবে তাদের সম্পর্কের সমত 36002 নদ ক তয়ো ই 
[বৰ ৬৯১ SIBLE | বেছে ছিলি গা 
১৬৭. এবং বলবে অনুসারীরা, “হায়! যদি ০ রঃ হি, 

আমাদের পুনরায় ফিরে যাওয়া (সন্ধব) হতো রঃ ISIN bd হি তি 
৯ ম8/56505256%55 | ফলগুলো) দেখিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে 
করতাম- যেমন তারা আমাদের সাথে|। 18675018056 | বলা হবে,“ দি ভোষর আললহরআনুগতা 
ছিনকরেছে। এভাবেই আল্লাহ্‌ তাদেরকে EIMSILEIS ALS E| কৰ তবে এনে তোমাদের জন্যই 
দেখাবেন তাদের কার্যাবলী তাদের পরিতাপরূপে| ৩7987082405 ট] চিল” অতঃপর এসব বাসস্থান ও 
(২৯৫) এবং তারা দোযখ থেকে কখনো বের মহল মু'ষিনদেরকেই দিয়ে দেয়া হবে। 
[হবার নয়। | এর উপর তারা দুঃখিত ও লজ্জিত হবে। 
ee EF EAS i 

৯৬৯৮. হে মানবজাতি! তোমরা আহার করো | 20 0G de কার্প het tee 
শিম কলে তাল, জে... এ | বর 
জি 15898582081, 9১০ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাবহালালকৃত বন্থুকে 
[সিক্স 'লে তোযাদের শ্রকাস্য পক । | 848080১2 | হাম সাবানত করা ভার 'রাষ্যাব্যাত' 
১৬৯৯. সে তো তোয়াদেরকে কেবল মন্দ ও নহি নিক: Wl (জৌবিকাদদ্তা হওয়া)-এরই ধুতি 
কাজের নির্দেশ দেবে এবং এরই যে, | 23157380 202% | দির শামিল।মুসালমশরীফেবনিত 
সম্বন্ধে এমন সব কথাবার্তা রচনা করো, 02913380 | হাদীস শরীকে আছে- আল্লাহ তা'আলা 
যে সম্বন্ধে তোমাদের খবর নেই। পান কাদণাপ;”চণমাগণদোলতজামি 
রর ৮ 
১৭০. এবংযখন তাদেরকেবলাহয় আল্লাহর ৮ পর্াপ।৮৮% ৭০৫৫ | জন্য হালাল (বৈধ) ।" আর তাতে আরো 
ৰ্ণ (নির্দেশ)-এর অনুসরণ করো (২৯৭) 28 05022705395 | een কল হয়েছে আছি আপন 
সলনি _ > বান্দাদেরকে বাতিলের সাথে সম্পর্কহীন 








করেই সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের 
নিকট শয়তান ও তার অনুসাদ্ীরা' আসলো এবং তারা তাদেরকে দ্বীন থেকে বিদ্যুত করে বিপথে পরিচালিত করলো । আর আমি যা কিছু তাদের জনা 
হালাল করেছি সেগুলোকে তারা হারাম বা অবৈধ বলে গণ্য করতে লাগলো।” 

অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আননুমা) বর্ণনা কারেন, “আমি এআয়াত শরীফ সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে তেলাওয়াত করেছি। তখন হযরত সা “আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দণ্ডায়মান হয়ে 
জারয করলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দো'আ করুন যেন আল্লাহ পাক আমাকে 'মু্তাজাবৃদ দা'ওয়াত' (দোয়া কবুল হয় এমন নৈকটাধন্য বান্দা) করে 
দেন" হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরঘান, “হে সা'আদ ! স্বীয় আহার্ঘ পবিত্র রাখো, তবে 'ুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত' হতে পারবে। 
এ যাতে পাকের শপথ, যার কুদরতের হাতে আমি মুহা্দ সোলার তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাম)-এর প্রাণ, মানুষ যখন তার পেটে হারাম আহার্থের 
'লাক্মা ধারণ করে, তখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবৃলিয়াতের সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত থাকে ।” (তাফসীর-ই-ইবনে কাসীর) 

'চীকা-২৯৭. 'তাওহীদ' (আল্লাহ্র একত্বাদ) এবং কোরআন মজীদের উপর ঈমান আনো! আর পবিৱ বনতগুলোকে হালাল জ্ঞান করো, যেগুলোকে আল্লাহ্‌ 
পাক হালাল করেছেন। 


চীকা-২৯৮. যখন পূর্ব-পুরুষগণ দ্বীনী বিষয়াদি বুঝতে পারে না এবং সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত হয়না, তখন তাদের অনুসরণ করা আহমবী ও পবষ্টত ছাড়া 
কিছুই নয়। 

ঢীকা-২৯৯. অর্থৎ চতুষ্পদ প্রাণী রাখালের শুধু আওয়াজই গুনে থাকে, তার কথায় অর্থ বুঝতে পারেনা। এমনি অবস্থা এসব কাফিবেরও, যারা রসূল 
করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় আহ্বান শুনতে পায়; কিন্তু এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে এবুনিয়াদী কল্যাণকর বালী থেকে উপকার 
গ্রহণ করেনা। 

চীকা-৩০০. তা এজন্য যে, তারা সত্য কথা শ্রবণ করে এর উপকার গ্রহণকারী হয়নি, সত্যের বাণী তাদের মুখে উচ্চারিত হয়নি এবং উপদেশগুলো থেকে 
তারা উপকার গ্রহণ করেনি। 

চীকা-৩০১. যাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নি'মাতগুলোর উপর তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য । 
চীকা-৩০২. যে হালাল প্রাণী যবেহ করা ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে কিংবা শরীয়তের পরিপন্থী কোন পন্থায় যাকে হত্যা করা হয়। যেমন- শ্বাসরুদ্ধ হয়ে 
কিংবালাঠি, পাথর, চিল, বিস্ফোরক ওগুলি ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হলে, অথবা কোন উঁচু স্থান থেকে নীচে পতিত হয়ে, কোন প্রাণীর শিং- 
এর আঘাতে আহত হয়ে বা হি সর প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিহত হাল সেটাকে 'ড়া' বলে ৷ আর এ সৃত পশুর হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হয় _ভীবিত পশুর শরীরের 
সেই অংশও, যা কেটে আলাদা করা হয়। 





মস্আলাঃ মৃত পশুর মাংস খাওয়া | সূরা £ ২ বাকারা ৬২. পারা ৪২. 
হারাম; কিন্তু এর সংক্ারকৃত চামড়া কোন [তখন বলে, “বরংআমরা তারই অনুসরণ করবো, এর ৮৫৫৭৫ঠা 
ক দেহ নহ | ক রা 
টার [দিও কি তাদের পিতৃপুরুষরা না কোন বিবেক 260৩০ IHC 
বা! লই (২৯৮) 052 
সক টা প্রাণীর রক্ত |১৭১- এবং কাফিরদের উপমা সে-ই ব্যক্তির 5৩36 
হারাম, যদি তা প্রবহমান হয়। একথা [ন্যায় বে ডাকে এমন কিছুকে, যা শুধু ডাক-হাক Les STG 
অন্য আয়াতে সুপপষ্্কপে এরশাল হয়েছে [ছাড়া আর কিছুই শনেনা (২৯৯)- বধির, মুক, কন 
৮ ০১/১ 5, 5521 [অন্ধ । সুতরাং তাদের বুঝ শক্তি নেই (৩০০)। (৮ 
(অর্থাৎ তোমাদের উপর হারাম করা [১৭ হে ঈমানদারগণ! খাও, আমার প্রদত্ত oe 
হয়েছে প্রবহমান রক্ত ।) পবিত্র বন্তুগুলো এবং আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 


চীকা-৩০৪, খিন্ধীর (শকর)-এর দেহ [ করো, যদি তোমরা শুধু ভীরই ইবাদত করো 
অপবিত্র । এর মাংস, চামড়া, লোম ওনখ |(৩০১) ৷ ETE রি 
5 
৯০০৯০৯১৬৯৭০ ১৭৩- তিনি এ সবই তোমাদের উপর হারাম BESS 
ও হারাম । এর কোন একটা অঙ্গ কাজে | করেছেন- মড়া (৩০২), রক্ত (৩০৩), শুকরের [THe 


লাগানো বৈধ POOP 1 
১ ৯: [মাংস (৩০৪) এব পশু াকে আল্লাহ ব্যতীত FLEAS 











কথাই [অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে 91462758151 
রি ২ eo সক (৩০৫); তবে যেব্যক্তি অনন্যোপায় হয় (৩০৬), hills 3 


পু 24 
[না এমন যে, একান্ত কামনার বশবর্তী হয়ে পি 
রা 

সময় উন কারো না [আহার করে, এমনও য় হে, ্য়োজলের সীমা 25714755 
লওয়া হয়- চাই আলাদাভাবে হোক [লংঘন করে, তবে তার গুনাহ হবে না। নিশ্চয় OMS INE 
অথবা আল্লাহ্‌র নামের সাথে অন্যের | আল্লাহ্‌ Cali Sn 
নাম 'অব্যয়পদ' দ্বারা সংযোজন করে সমানবিল - > 
( ৩০০) হোক, তা হারাম । 
মাস্জালাঃ আর যদি অব্যয় পদ ( 4 ১-৯) ছাড়া অন্যের নাম আল্লাহ্র নামের সাথে উচ্চারণ করা হয়, তবে তা স্বাক্রূহ হবে। 

মাস্আলাঃ যবেহ যদি শুধু আল্লাহর নামেই করা হয় আর এর পূর্বে কিংবা পরে (যবেহ করার সময় নয়.) অন্য কারো নাম লওয়া হয়, যেমন- যদি এমনই 
বলে, 'আকীক্ার ছাগল, ওলীমার দুম্বা’ কিংবা যার পক্ষ থেকে পতটা যবেহ করা হচ্ছে, তার নাম নিলো, অথবা যে-ই আউলিয়া কেরামের প্রতি ঈসালে 
সাওয়াব করার উদ্দেশ্যে যবেহ করা হচ্ছে, তার নাম উল্লেখ করলো, তবে তা জায়েয হবে; এ'তে কোন ক্ষতি নেই । (তাফ্সীর-ই-আহমদী) 

ঢীকা-৩০৬. ১1৯২ বা “অলল্যোপায়' হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে হারাম বস্তু আহার করতে একান্ত বধ্য হয়, আর তা আহার না করলে তার 
জীবন সংশয়পূর্ণ হয়- হয়ত তার ক্ষুধা অথবা দারিদ্রের কারণে তার প্রাণ রক্ষা করা মুশ্কিল হয়ে পড়ে আর কোন হালাল বস্তুও নাগালে না আসে, কিংবা 





টীকা-৩০৫. যে পশুকে যবেহ করার 














(কেউ তাকে হারাম খেতে এমনিভাবে বাধ্য করছে যে, তা থেকে বিরত থাকলে তার প্রাণ নাশের আশংকা হয়- এমন সব অবস্থায় শুধু প্রাণ রক্ষার্থে হারাম 
বস্তু কেবল প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থাৎ এতটুকু আহার করা জায়েয, যতটুকু আহার করলে তার মৃত্যুর ভয় আর থাকেলা। 

চীকা-৩০৭. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্পুদায়ের ওলামা ও নেতৃবর্ণ, যারা আশা করতো যে, শেষ যমানার নবী (সাল্লাল্লাহু তা+সালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 
তাদের মধ্য থেকেই প্রেরিত হবেন । যখন তারা দেখলো যে, বিশ্বকুল সরদার মুহা'মদ যোস্তধ। লাল্লাম্পাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্য গোত্র খেকে 
প্রেরিত হয়েছেন,তখন তাদের আশংকা হলো যে, লোকজন তাওরীত এবং ইঞ্ডীলে হুযূর সালাহ তা আলা আলায়হি ওয়াসা্লাম)-এর প্রশংসা ও গুণাবলী 
দেখে তারই আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবংতাদের নথগানা ও হাদিয়া-তোহ্‌ফা সবই বন্ধ হয়ে যাবে, ক্ষ্তা চলে যাবে । এ আশংকার কারণে তাদের 
অন্তরে হংসারৃষ্টি হলো এবংতাওরীত ও ইঞ্ডীলে, যাতে হুযুর (সা্লাপ্নাহ তা'আলা আলারহি ওয়াসাল্লাম) -এপ্শংসা, গুণ এবং তার নধয়তকালের বিবরণ 
ছিলো, তারা তা গোপন করলো । এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে 

মাস্আালাঃ গোপন করা এটাও যে, কিতাবের আসল বিষ সম্পর্কে কাউকেও অবগত হতে না দেয়া, কাউকেও পড়িয়ে না শুনানো এবং না দেখানো । 
আর একথাও গোপন করার শামিল যে, নানা ধরণের ভুল ব্যাখ্যা করে অর্থ পরিবর্তনের চেষ্টা করা এবং কিভাবের আসল অর্থকে ঢাকা দেয়া । 


টীকা-৩০৮. অর্থাৎ পার্থিব নগন্য উপকার লাভের জন্য সত্য গোপন করে। 
ীকা-৩০৯. কেননা, এ ঘুষ এবং হারাম অর্থ সম্পদ, যাসত্যা গোপন করার পরিবর্তে তারা নিয়েছে, তা তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌছিয়ে দেবে। 


সূরা ঃ ২ বাকারা ভ্ঞ 





নন্দ] ঈব্প-৩১০. শানে শুলঃ এ আয়াত 





৯৭৪. এসব লোক, যারা গোপন করে (৩০৭) 
আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবকে এবং এর পরিবর্তে 
| হীন বিনিময়গ্রহণ করে (৩০৮), তারা নিজেদের 
পেটে আগু নই ভর্তি করে (৩০৯); এবং আল্লাহ্‌ 


শি 
(ক রর 
৬৩৪৬৪ 
12 
28552 
[EO ey 
টিভি 
রা 
এরি 


শরীফ ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে নাধিল 
হয়েছে, যারা তাওরীত সম্বন্ধে মতভেদ 
সৃষ্টি করেছে- কেউ সেটাকে সত্য 
বলেছে, কেউ বলেছে 'বাতিল'। কেউ 
কেউ এরতুল ব্যাখ্যা দিয়েছে, আর কেউ 
কেউ এতে বিকৃতি সাধন করেছে। 
অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত 
মুশরিকদেরল-পর্ে নাবিল হয়েছে। তখল 
কিাব' মান হবে- কোরআন | আর 
তাদের 'মতভেদ' মানে- তাদের কেউ 
কেউ এটাকে 'কণ্বতা' বলে আখ্যায়িত 
করতো, কেউ বলতো 'যাদু' আর কেউ 
বলতো 'গণনা"। 


এর 9৬ 


চীকা-৩১১. শানে নুযূলঃ এ আয়াত 


ইহুদীরা 'বায়তুল যুক্ছাদ্দাস'-এর 
পূর্বদিককে এবংবৃষ্টানগণ সেটার পশ্চিম 
দিককে ক্বিলা সাবাস্ত করে রেখেছিলো। 
প্রত্যেকসমপদায়ের ধারা ছিলো যে.শুধু 
এ ক্িবলার দিকে মুখ ফিরানোই যথেষ্ট । 
এ আয়াতে তাদের ধারণার খণ্ডন করা 
হয়েছে যে, বায়তুল মুকাদ্দসি' ক্বিলা 
হওয়া ‘মানসুখ' (রহিত) হয়ে গেছে। 
(মাদারিক) 
তাকসীরকারকসের অন্য অভিমত এটাও 
বে. এ সম্বেধন আহ্লে কিতাব (হহদী ও খৃষ্টান) ও মু'মিনগণ- সবারই জন ব্যাপক। আর তখন অর্থ হবে এ যে, 'শুধু ক্বিলামৃখী হওয়া" মৌলিক পূণ্য 
যতক্ষণ পর্যন্ত আকীদা দুরন্ত না হয় এবং অন্তর নিষ্ঠার সাথে ক্বিল'র খর দিকে যনোনিবেশ না করে। 

চীকা-৩১২. এ আয়াতে পুণ্যকাজের ছয়টি তরী! বা নিয়মের কথা এরশাদ হয়েছে। যথা- ১) ঈমান আনা, ২) ধন-দৌলত দান করা, ৩) নামায কায়েম 
কর. ৪) যাকাত প্রদান করা, ৫) ওয়াদা পূরণ করা এবং ৬) ধৈর্য ধারণ করা । 

ঈন্যনের বিত্তানসিত বিবর্ণ হচ্ছে এই. 


ভরমতঃ আল্লাহ তা'আলার উপর এ মর্মে ঈমান আনা যে, তিনিচিরঞ্জীব, স্বাধি্ট, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, সর্বশ্রোতা, সরব স্বয়ংসম্পূর্ণ ( 58), সর্বশক্তিমান, 














আহালী, আবাদী (আদি-অন্তহীন চিরস্থায়ী যাত), একক ও শরীক বিহীন। 

ব্বিভ্ীয়াতঃ ক়্ামতের উপর ঈমান আনা এ মর্মে যে, তা সত্য । তাতে বান্দাদের হিসাব-নিকাশ হবে, কর্মফল প্রদান করা হবে। আল্লাহর মাকবৃল বান্দাগ 
অল্যোর জন্য সুপারিশ করবেন সৈয়দে আলম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৌভাগ্যবানদেরকে ‘হাউযে কাউসার-এর নিকট এর 
পানি ঘারা তৃপ্ত করবেন। 'পুল-সিরাত'-এর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে আর এ দিবসের সমস্ত অবস্থা, যে গুলোর বর্ণনা কোরআন মজীদে এসেছে 
কিংবা নবীকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন- সবই সত্য। 

তৃতীয়তঃ ফিরিশৃতাদের উপর এ মর্মে ঈমান জানা যে, তারা আল্লাহরই সৃষ্ট এবং একান্ত অনুগত বান্দা- নয় পুরুষ, নয় দ্রী। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আতাহ্‌ই 
অৰ্গত আছেন। চারজন ভাদের মধ্যে আল্লাহর অতীব নিট রাত হযরত লিল, হযরত সীকাঈল হযরত ইস্রাফীল ও হযরত আয্রাঈল (আলায়হিদুল 
সালাম) । 

চতুর্থতঃ এ মর্মে আল্লাহ্‌র কিতাবগুলোর উপর ঈমান আনা যে, যেসব কিতাব স্বল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেছেন, সবই সত্য । তন্মধ্যে চারটা মহান কিতাব- 
১) তাওরীত, যা হযরত মুসার উপর, ২) ইঞ্জীল, যা হযরত ঈসার উপর, ৩) যাবৃর, যা হযরত দাউদের উপর (আলায়হিমুস্‌ সালাম) এবং ৪) ব্রোরআন. 
যা হযরত যুহাস্মদ মোত্তফা (সাল্লাল্লাহু তা*আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) -এর উপর নাযিল হয়েছে। আর পঞ্চাশখানা সহীফ' হযরত শীস (আলায়হিস্‌ সালাম)- 
এর উপর, ত্রিশখানা হযরত ইদ্রীস (আলায়হিস সালাম)-এর উপর, দশখানা হযরত আদম (আলাম্হিস সালাম)-এর উপর এবং দশখানা হযরত ইবাহীম 
(আলায়ছিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম)-এর উপর নাযিল হয়েছে। 

শক্জমতঃ সমন্ত নবীর উপর এ মর্মে ঈমান আলা যে, তারা সবাই আল্লাহ তা-আলারই প্রেরিত এবং মা'সূম অর্থাৎ সকল গ্রকার নাহ্‌ থেকে পবিত্র তাদের 
সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন । তাদের মধ্যে ৩১৩ জন "রসূল" । 
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প্রেরণ করিনি, কিছু কতগুলো পুরদ্ঘকেই-_ 











৮০২০ 
উপর এবং এসব বিষয়ের উপর, যা 
নবীকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন) (তাফসীর-ই-আহ্মদী) 

চীকা-৩১৩. 'ঈমান'-এর পর আমলের এবং এ পরশ্পরায় মাল-দৌলত দান করার কথা বর্ণনা করেছেন। এর ছয়টা খাত উল্লেখ করেছেন 'গরদন মুত 
করা" দ্বারা 'ভ্রীতদাসদের আযাদ করা" বুঝানো হয়েছে। এসব কাটি মুপ্তাহাব পদ্থায় মাল-দৌলত দান করার বিবরণ ছিলো। 


মাস্আলাঃ এ আয়াতে বুঝা যায় যে, মুমূর্ধ অবস্থায়, জীবন থেকে নিরাশ হয়ে সাদৃৰ্াহ প্রদান করা অধিক সাওয়াবের পরিচায়ক । যেমন, হযরত আব 
হোরায়রা (রাদিয়ান্লাহু তা'আলা আনু) থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে প্রযাণিত। 

মাস্ম্ালাঃ হাদীস শরীফে আছে, আত্মীয়-স্বজনকে সাদবডহ দেয়ার মধ্যে দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়- এক) সাদকাহ করার এবং অন্যটা আত্মীয়তা রক্ষা 
(৮১১ - ) কার । (নাসাঈ শরীক) 

চীকা-৩১৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ 'আউস' ও “খাযরাজ' গোত্রঘয় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। উভয়ের মধ্যে এক গোত্র অপর গোত্র অপেক্ষা শক্ত, 
জনসংখ্যা, ধনৈশ্বৰ্য ও আভিজাত্যে অধিকতর (মর্যাদাবান) ছিলো । এরা (অধিকতর শক্তিশালী গোত্র) শগথ করেছিলো যে, তারা আপন গোত্রের ক্রীতদাসের 
বিনিময়ে (কিসাস হিসেবে) অন্য গোরের আযাদ ব্যক্তিকে, স্রীলোকের বিনিময়ে পুরুষকে এবং একজনের বিনিময়ে দু'জনকে কতন করবে। জাহেলী যুগে 
লোকেরা এ ধরণের সীমা লংঘনে অভান্ত ছিলো । ইসলামী যুগে এ মামলা হুযুর সৈয়দে আলম স্লাল্াহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ 
করা হলো । অতঃপর এ আয়াত শরীফ নাখিল হলো আর ন্যায় ও সাম্যের নির্দেশ দেয়া হলো। ওরাও তাতে রাজী ছিলো। 

ক্ররেআন মজীদে কিসাসের মাস্আলা কয়েকটা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে ক্লাস ও ক্ষমা- উভয় প্রকারের ‘মাসআলা’ রয়েছে এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলার এই অনুগ্রহের বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি আপন বান্দাদেরকে ক্লাস লওয়া এবং ক্ষমা করার মধ্যে ইখতিয়ার দিয়েছেন- চাই কিসাস গ্রহণ করুক 


কিংবা ক্ষমা করুক। আয়াতের শুরুতে কিসাস ওয়াজিব (অপরিহার্য) হবার বিবরণ আছে। 

চীকা-৩১৫. এ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। চাই সে আযাদ ব্যক্তিকে হত্যা করুক কিংবা কীভদাসকে, 
মুসলমানকে করুক কিংবা কাফিরকে, পূব করুক কিংবা স্্রীশোককে। কেলনা,. /৯,বা . 4১১ -এর বহুবচন, সব ধরনের 
নিহত ব্যক্তিকে শামিল করে। হা, যাকে শরীয়তের প্রমাণ "বাস করে দেয় সে খাল" হবে। ্ (আহ্কমুল শ্যে্আপ) 

চীকা-৩১৬. এআয়াতে বলা হয়েছেযে, যে ব্যক্তি হত্যা করেছে তাবেই হত্যা করা হবে- চাই সে আযাদ হোক কিংবা ক্রীতদাস, পুরুষ হোক কিংবাস্ত্ীলোক। 
আর জাহেলী যুগের প্রথা যুদুষই, যা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। তা ছিলো- আযাদ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ হলে তারা একজনের বিনিময়ে দু'জনকে হত্যা 
করতো, ক্রীতদাসদের মধ্যে হলে ভ্রীতদাসের বিনিময়ে আযাদকে হত্যা করতো, স্বী লোকদের মধ্যে হলে ্রীলোকের বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করতো, আর 
শুধু হন্তাকে হত্যা করেই তারা সন্তু থাকতোনা। তা আয়াতে নিষিদ্ধ বরা হয়েছে। 

চাকা-৩১৭. অর্থ এই যে, যেই হতাকারাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ( ০-১ ) কিছু ক্ষমা করে দেয়, আর তার উপর আর্থিক জরিমানা অপন্হার্যরপে 
নির্ধারণ করে দেয়া হয়, এর উপর নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের দাবী করার বেলায় ন্যায়সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা উচিত । আর হস্তাও ( 4:৬ ) 'রক্তম্ল্য' 
( ০+ ) উৎকৃষ্ট পন্থায় পরিশোধ করবে । এ'তে আর্থিক বিনিময়ের উপর সন্ধি করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহ্মদী) 
মাস্আলাঃ নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের এটা ইচ্ছামীন যে, চাই হস্তাকে কোন বিনিময় ব্যতিরেকেই ক্ষমা করে দিক্‌ কিংবা আর্থিক বিনিময়ের উপর সন্ধি 
করুক । যদি সে এতে রাজি লা হয় এবং 








সূরা । ২ বাকুরা ৬৫ পারা $২-] ্বিসাসই চায়, তবে ক্সাসই করব 
যে, যাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে ০1০ থাকবে । (জুমাল) 

[দের খুনের বদলা লও (৩১৫)- আবাদের 80583520581 | বাসআণাঃ যদি নিহত বাতির সমন্ত 
[বদলে আযাদ, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস 98৭9১ 3৮17 | অভিভাবক ‘ক্স’ ক্ষমা করে দেয়, 
এবং নারীর বদলে নারী (৩১৬)। সুতরাং যার। 6231 ৫ 22145244 | তৰে হজ্ঞার উপর কিছুই অপরিহার্য 
[প্রতি তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা SIGS থাক্েনা। 

(দর্শন করা) হয়েছে (৩১৭),তাহলে তাবে |. IIS ATES মাস্আলাঃ যদিআর্থিকবিদিময়েরউপর 


যায়। (তোফসীর-ই-আহ্মদী) 

মাসালা নিহত যক্িভিভাষককে 
হত্যাকারীর “ভাই' বলার মধ্যে এ কথাই 
প্রতীয়মান হয় যে, হত্যা যদিওমহাপাপ, 


_ ০৭২4৭ | তরুওআঘারা ঈমানী ভাতৃত্ব ছননহয়না। 
¢ ১১১55 এতে বারেজীসমপরদাযের দাবীর বন 
[লোকেরা (৩১৯)! যেন তোরা কোন প্রকারে 5380/03 | রয়েছে, যারা কৰীরাহ গনাহকারীকে 
বাচতে পারো । কাফির সাব্যস্ত করে। 


. তোমাদের উপর হয়েছে মন পা ভীকা-৩১৮, অর্থাৎ জাহেলী যুগের 

০১৯৯4 13 8% ধসে তাকান মপাজিকে 

, যদি সে কোন ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে HINES হয বরে বি বকুল এছ কর 

৯৮৪১ 59 চীকা-৩১৯. কেননা, '্িসাস নির্ধারিত 

|লিকটাস্থাপ্নদেয় জন্য, প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক b GRIF 75 
হবে এবং পলা পাবে। 

চীকা-৩২০, অর্থাৎ শরীয়তের নিয়ম 


মোতাবেক, ্যায়-বিচার করবে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এক তৃতীয়াংশের অধিক ওসীয়ত করবে না ।আর ধনী ব্যক্তিদেরকে গরীবদের উপর প্রাধান্য দেবে 
না 














আন্জ্ঞালাঃ ইসণাযের ঘাথযিক যুগে এ ওসীয়ৎ ফরয ছিলো । যখন 'মীরাস'-এর বিধান নাঞিল হলো, তখন 'মান্সূখ' (০৯--১+) বা রহিত হয়ে গেছে। 
এন যে ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) নয়, তার জন্য তৃতীয়াংশের কম ওসীয়ত করা মুস্তাহাব, এ শর্তে যে, যদি ওয়ারিশগণ গরীব (মুখাপেক্ষী) না হয়, কিংবা 
ব্য সম্পত্তি পাওয়ার পর আর গরীব না থাকে, নতুবা ত্যাজ্য সম্পত্তি ওসীয়তকৃত সম্প্ডি থেকে অধিকতর উত্তম। (তাফসীর-ই-আহ্মদ) 


ক্র অৰ্থাৎ তার হুকুম স্বত্ব 


চীকা-৩২১. চাই সে ওসীয়তকৃত ব্যক্তি হোক, কিংবা অভিভাবক হোক কিংবা সাক্ষী; চাই সেই পরিবর্তন লিখায় করুক কিংবা বন্টনের বেলায় করুক 
অথবা সাক্ষী দানের সময়ে করুক। যদি সেই ওসীয় শরীয়ত মোতাবেক হয়, তা'হলে পরিবর্তনকারী গুনাহগার হবে। 


ীকা-৩২২. এবং অন্যান্যরা চাই তারা ওসীয়তকারী হোক, কিংবা এসব ব্যক্তি হোক, যাদের পক্ষে ওসীয়ৎ করা হয়েছে, দায়িত্ব থেকে সুক্ত। 


চীকা-৩২৩. অর্থ এযে, ওয়ারিশ কিংবা ওসীয়তকৃত ( ৬ ১১) বাক্তি অথবা ইমাম কিংবা কাষী (বিচারক)-যে কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে অবিচার 
বাজন্যায় পদক্ষেপের আশংকা বোধকরবেন, তিনি যদি ব্যক্ত, যার পক্ষে ওসীয়ং করা হয় (+/4-০+) কিংবা য়ারিশদের মধ্যে, শরীয়ত মোতাবেক 
সন্ধি করিয়ে দেন, তবে গুনাহগার হবেন না। কেননা, তিনি সত্যের হিফাষতের জন্য বাতিলকে পরিবর্তন করেছেন। 

অন্য এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, (এখানে) সে ব্যিই উদ্দেশ্য, যে ওসীয়তের সময় লক্ষ করে যে, ওসীয়তকারী ন্যায়ের সীমা লংঘন করছে এবং 
শরীয়ত বিরোধী পন্থা ইখতিয়ার করছে, তবে তাকে এতে বাধা দেয় এবং হক ও ন্যায়ের নির্দেশ প্রদান করে। 

ীকা-৩২৪. এ আয়াতের মধ্যে রোষালমূহ ফরয হবার বিবরণ রয়েছে। 


রোযা শরীয়তের পরিভাষায় এরই নাম যে. মুসলমান- চাই পুরুষ হোক কিংবা 'ছায়য' + ও “নিফাস' * * থেকে পবিত্র নারী হোক, সোবহে সাদেক 
থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদতের নিয়াতে পানাহার ও সহবাস বর্জন করবে। (আলমগীরী ইত্যাদি) । 


রমযানের রোযা ১০ই শাওয়াল, ২য় হিজরীতে ফরয করা হয়। কু মুখৃতাৱ ও খাহিন) 
































এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রোযা [ সূরা ঃ ২ বাকারা ৬৬ পারা £২ 
চিরাচরিত ইৰাদত। হযরত আদম পিসি 
(আলায়হিস সালাম)-এর বমানা-ঘেকে [১৬৮১০ সুতরাংবে ব্যক্ত ওসীয়ত শ্রবণ করার (652644655 
সমস্ত শরীয়তে তা ফরয হয়ে এসেছে, [পর গরিবর্তন সাধন করে (৩২১), তবে তার | 2545906 
যদিও দিন ও বিধানাবলী ভিন ছিলো: [নাহ্‌ সেসব পরিবর্তনকারীদের উপরই বর্তাবে | হি 
কিনু মূল বোষা সমস্ত উন্মতের উপর |(৩২২)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জঞাতা। ৮855৬) 
অপরিহার্য ছিলো । ৯৮৯২ তারপর যে ব্যক্তি এ আশংকা বোধ EAC 
ঢীকা-৩২৫. এবং তোমরা পাপকার্যাদি |করে যে, ওসীয়তকারী কিছু অন্যায় কিংবা পাপ 644 

থেকে বাচতে পারে: । কারণ, এটা কু- | করেছে, অতঃপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা ৯ 2৫ 
পরৃত্িকেদমনেরমাধ্যম ও খেদাভীরুদের [করে দেয়,তার উপর কোন গুনাহ্‌ নেই (৩২৩)। E2550 তি 
বিশেষ চিহ্ন (১০৯) [নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। 

চীকা-৩২৬. অর্থাৎশুধু রমযানের একটা ৮ টি 

ks ১৮৩. হে ঈমানদারগণ (৩২৪)! ভোমাদের 41976 
টাকা-৩২৭. 'সফর' দ্বারা এ ভ্রমাই | উপর রোযা ফরযকরা হয়েছে যেমনপূর্ববর্ীদের Ao কোর 
বুঝায়, যা ডিন দিনের দূরত্ব পে্ষকম [উপর ফরয হয়েছিলো, যাতে তোমাদের Eee ee 
নাহ এআয়াতে আহ্‌ তা'আলা কু | পরহ্যেণারী অর্জিত $ zy 0 
ও সফররত ব্যক্তিকেএবকাশ দিয়েছেন রা ছি 305 
যে,দি সেরমযান মাসে রোযা পালনের [১৮৪- দিনসমূহ (৩২৬) । সুতরাং ৫4:12 

ফলে রোগবৃদ্ধিকিংবামৃত্যুর আশংকাবোধ [তোমাদের মধ্যে যে কেউ রুগ্ন হও কিংবা সফরে সপ 
করে, অথবা সফরে অসুবিধা ও কষ্টের [থাকো (৩২৭), ৫5১25 
(আশংকা বোধ করে), তবে সে রোগ- 

ভোগ ও সফরের দিনগুলোতে রোযা ভঙ্গ আলা 





করবে এবং এর পরিবর্তে নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতিরেকে অন্যান্য দিনগুলোতে সেগুলোর ক্যা করবে। নিষিদ্ধ দিন পীচটা, যেগুলোতে রোযা পালন করা 
জায়েয নয়ঃ- দু'ঈদের দিন ও মিলহচ্ছ মাসের ১১শ, ১২শ এবং ১৩শ দিবস। 

মাস্তআলাঃ পীড়িত ব্যক্তির জনা শুধু মনের আশংকার ( »_ 2 ) ভিত্তিতে রোযা ভঙ্গ করা বৈধ নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রমাণ অথবা অভিজ্ঞতা বিংবা 
কোন প্রকাশা ফাসিক নয় এমন চিকিৎসকের অভিমত দ্বারা মনের অধিকতর ধারণা অর্জিত না হয় এমর্মে যে, রোযা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হবার কিংবা বৃদ্ধি পাবার 
কারণ হবে। 

মাসুত্বাল৷ঃ যে বাস্তবে পীড়িত না হয়, কিন্তু মুসলমান চিকিৎসক একথা বলেন যে, সে রোযা বাখলে লীড়িও হয়ে পড়বে, সেও পীড়িত হিসেবে বিবেচিত 
হৰে। 

মাল্স্বালাঃ গভবতী অথবা নয পান করায় এমন নারী যদি এ আশংকা করে যে, রোযা রাখলে সন্তানের কিংবা তার আপন প্রাণহানি ঘটবে কিংবা পীড়িত 


* মাসিক বক্তাৰ । 
সস শা জা । 





ইয়ে পড়বে, তবে তার জন্যও রোযা ভঙ্গ করা বৈধ। 

াসআালাঃ যে মুসাফির ডোর-উদয় হবার পূর্বে সফর আরছ করেছে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা বৈধ; কিনু যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পর সফর আরঙ করে 
জার জনা এ দিনের রোযা ভঙ্গ করা বৈধ নয়। 

জকা ৩২৮. আস্আলাঃ যে বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধ বাৰ্দক্যজনিত কারণে রোযা রাখার সামর্থ্য রাখেনা আর ভবিষ্যতেও সামধ্য ফিরে পাবার আশা বাকী থাকেনা 
কে “শায়খ-ই-ফানী' (মৃত্যুর মুখোমুখি বৃদ্ধ) বলা হয়। তার জনা বৈধ যে, সে রোযা ভঙ্গ করবে এবং প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে অর্থ সা' অর্থাৎসাড়ে 
টার টাকা (তোলা) & পরিমাণ গম অথবা গায়ের আটা অথবা তার ছিগুণ যব’ কিংবা এর মুল “দিয়া” হিসেবে প্রদান করবে। 

শাস্আলাঃ ঘদি 'ফিদিয়া’ প্রদানের পর রোযা রাখার সামর্থ্য ফিরে পায়, তবে রোযা পালন ওয়াজিব (অপরিহার্য) হবে । 

হস্আলাঃ যদি *শারধ-ই-ফানী গরীব হয় এবং দয" দানে অক্ষম হয়, তবে সে আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রন করবে এবং দ্বীয 
জ্ঞপারগতাজনিত ক্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে । 


ীবা-৩২৯. অর্থাৎ ‘ফিদিয়া'র পরিমাণ অপেক্ষা বেশী প্রদান করবে। 





পারা $ ২ | চীকা-৩৩০. এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, 
যদিও মুসাফির ও পীড়িতদের জন্য রোযা 
4৫6:৮60565/54116158% (5৫ | ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে কিনতু অধিক 
হে। আর যাদের মধ্যে এর সামর্থ্য না থাকে SEAS IS AES i ভু ও নয জন বা যখ 
b ESET 
| রা পেগ চীকা-৩৩১. এর অর্থে তাফসীর- 
চাক আছি লিজ লে ৩9৮46552575 ও 
[সৎকর্ম অধিক করবে (৩২৯) তবে তা তার জন্য 6021৮৮19122 
এবং রোযা রাখা তোমাদের জন্য অধিক PLIES এক) রমযান হচ্ছে এমন মাস যার মহিমা 
৪৫৫৮৫ | ও সৰ্যাদা সে কোরআন পাক অবতীর্ণ 
ণকর যদি তোষরা জানো (৩৩০) । ভে 


৯৮৫. রমযানের মাস,যাতে কোরআন অবতীর্ণ 
হয়েছে (৩৩১), মানুষের জন্য হিদায়ত ও পথ 
লেশ এবংসীমাংসার সৃশ্পষ্ট বাণীসমূহ ।সুতরাং 
তোমাদের মধ্যে যে কেউ এমাস পানে, সে যেন 
লেটার রোযা পালন করে। আর যে 
কুগ হয় কিংবা সফরে থাকে, তবে 
তোসংখাক রোযা অন্যান্য দিলসমূহে ।আল্লাহ্‌ 
নাদের উপর সহজই চান এবং তোমাদের 
ক্রুশ চান না; আর এ জন্য যে, তোষন্রা 
পূরণ করবে (৩৩২) এবং আল্লাহ্র | 
বর্ণনা করবে এর উপর যে, তিনি 
হিদায়ত করেছেন । আর যাতে! 

কৃতজ্ঞ হও। 
১. এবং হে মাহবৃব! যখন আপনাকে 
মর বান্দাপণ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, 





তো নিকটেই আছি (৩৩৩); 





%5081$5095575 
HAIL 
SS YEAS 
৮2229558555 
2০06৩ 
BILE 
TALI IMS, 
28152458651895 
REIS ALE 
৪9 

DIGIC 
a 





আানখিল - ১ 
তিলে রমযান চত না ঘটে, তবে হিশ দিল পূর্ণ ফরো 


৩. এতে আল্লাহ্‌র সন্ধ'নকারাদের সাধনার বিবরণ রয়েছে, যারা আল্লাহ্র ইশূকের উপর স্বীয় চাহিদাসমূহ কোরবানী করেছেন; যারা তারই 
দ। তাঁদেরকে নৈকট্য ও মিলনের সুসংবাদ যারা আনন্দিত করা হয়েছে। 








দুই) কোরআন করীষ অবতরণের পরার 
রানেই হয়েছে। 


তিন) এই যে, সম্পূর্ণ করন করীম 
রমযান মুবারকের শবে কুদরে 'লওহ্‌-ই- 
মাহফ্য' থেকে প্রথম আস্মানের প্রতি 
অবতারণ করা হয় এবং বায়তুল ইয্যাত' 
(সম্মানিত গৃহ)-এর মধ্যে থাকে। এটা 
হচ্ছে এ আসমানের উপর একটা বিশেষ 
স্থান। এখান থেকেসময় সময়, হিকমতের 
চাহিদানুসারে, যতটুকু, আল্লাহ্র ইচ্ছা 
হয়েছে, জিতল আমীন নিয়ে আসতে 
খাকেন। এ অবতরণ দীর্ঘ তেইশ বছর 
কালে পরিপূর্ণ হয়েছে। 

ীকা-৩৩২. হাদীস শরীফে বণিত হয়, 
হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্াম এরশাদ করেন, “মাস উনত্রিশ 
দিনেরও হয়। সুতরাং চাদ দেখে রোযা 
আরম্ভ করো এবংচাদ দেখে রোযা ছাড়ো । 


ঃ সাহাবীদের একটা দল আল্লাহ্‌র ্েখোচ্ছসে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওযা সাল্লামের দরবারে আরয করলেন, “আমাদের 


কোথায়?” এর জবাবে নৈকটোর সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করে এরশাদ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা “স্থান' থেকে পবিত্র যে বস্তু অন্য কিছুর 
স্বল্গত নৈকটা রাখে সেটা তার দূরবর্তী বস্তু থেকে অবশ্যই দূরতৃও রাখে। আর আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বান্দারই নিকটে আছেন; কোন স্থানে 





ক্র অর্থরসা' = ১৭৫ _১ তোলা বাদু'কেজি€ খাম ধ্ৰায়। 


অবস্থানকারী পক্ষে এমনটি সম্ভবপর নয়। নৈকটোর স্তরসমূহে পৌছা বান্দার পক্ষে তখনই সম্ভব, যখন সে আলসা পরিহার করে। কবির ভাষায়ঃ 
0০৫০ HILL 
(43১ 2599) Ids 
অর্থাৎ 2 “বন্ধু আমার অতি নিকটে; কিন্ত আশরযের বিষয় যে, আমি তার থেকে দূরে ।” 
ীকা-৩৩৪. দো'আ হচ্ছে- প্রয়োজন উপস্থাপন করা' । আর ১৯! (ইিজাবত) বা "প্রার্থনা গ্রহণ করা" হচ্ছে- প্রতিপালক আপন বান্দার প্রার্থনার 
(আহি হাযির, হে আমার বান্দা!) বলা; “মনফামনা পূরণ করা' অন্য কিছু। তাও কখনো তীর কৃপায় তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়, কখনো 


তার হিকমতানুসারে, কিছুটা দেরীতে হয়। কখনো বান্দার প্রয়োজন দুনিয়াতেই মিটালো হয়, কখনো আখিরাতে । কখনো বান্দার উপকার অন্য কিছুতে 
হয়, তখন তাই দান করা হয় । 


কখনো বান্দা হ্িয়তাজন হয়। তার প্রয়োজন এজন্যই দেরীতে মিটালো হয় যেন সে দেরীক্ষণ পর্যন্ত দো'আ-শ্রার্থনায় মশগুল থাকে। 
কখনো প্রার্থনাকারীর মধ্যে সততা ও 








লিষ্ঠাইত্যাদি দো'আ কৰল হবার শর্তাবলী ০০২১ 
থাকেনা । এ কারণেই আল্লাহর সৎ ও 898182542 
৬ 58 

* 2 
আস্মালাঃ কোন অবৈধ বিষয়ের জন্য | পর ঈমান আনে, যাতে পথের দিশা পায়। পুন? 
দো'আ করা বৈধ নয়। দো'আর |১৮৭. রোযাসমূহের রাত্রিগুলোতে আপন 0০৬৮০ 
গিয়যাবলীর অন্যতম হচ্ছে- অন্তরের [স্ত্রীদের নিকটে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল কেস 
১83 হযেছে (৩৩৫); তারা তোষাদের পোশাক এবং [SAT ৫৩ 
হবার 'ইয়াৰীন’ দৃঢ় বিশ্বাস) রেখে দো'আ | তোমরা তাদের পোশাক ৷ আল্লাহ্‌ জেনেছেন ৩৬৩৬১১০০এ, 
করা এবং এ অভিযোগ না করা যে, তোমরা নিজেদের রি রা 
আমার দো'আ কবৃল হয়নি। সিডি AISA 
তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে- [তোমাদের তাওবা কবল করেছেন এবং 3৬4৮৬5998 
নামাযের পর 'হামদ' ও 'সানা' (আল্লাহ্র | তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন (৩৩৬)। সুতরাং, SOG IEEE 
প্রশংসাবাক্া)ও "দরদ শরীফ' পাঠ করবে | এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও (৩৩৭); HCH ET S43 
etn Sian t= [এবং তালাশ করো- আল্লাহ্‌ যা তোমাদের টির 
চীকা-৩৩৫, শানে শুূপঃ পূৰ্ববত |তাগ্যেলিপিবন্ধফরেছেন (৩৩৮) এবংপানাহার Ee রে 
শরীয়তগুলোতে ইফতারের পরপানাহার [করো (৩৩৯) 














(সময়ের জন্য) হালাল ছিলো। এশার 
নামাযের পর এসব কাজ রাত্রি বেলায়ও হারাম হয়ে যেতো । এ বিধান হুযূর আকৃদাস সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো ৷ 
কোন কোন সাহাবী দ্বারা রমযানের রান্রিসমূহে এশার পর স্ত্রী সহবাস সংঘটিত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুও ছিলেন । 
এজন্য এসব হযরত লজ্জিত হলেন এবং রস্লে পাকের দরবারে অবস্থা বর্ণনা করেন । আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করলেন আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো 
এবং বলে দেয়া হলো যে, ভবিষ্যতের জন্য রমযানের রাত্রি সমূহে মাগরিব থেকে সোব্‌হে সাদেক্‌ পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস হালাল করা হলো । 

ভীকা-৩৩৬, এ ‘অবিশ্বস্ততা’ বলতে ই সী সহবাস বৃঝায় সা বৈধ হবার পূর্বে রমযানের রাতগুলোতে মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো । সেটারক্ষমা 
ঘোষণা করে তাদেরকে শান্তনা দেয়া হয়েছে। 


চীকা-৩৩৭. এ নির্দেশটা'মুবাহ' (বৈধতা) নির্দেশক; এখন এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে এবং রমযানের রাতগুলোতে স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। 
ভীকা-৩৩৮- এতে পথ নির্দেশ রয়েছে যে, রী সঙ্গম বংশ-বিন্তার ও সন্তান-সন্ততি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত; যার ফলে মুসলমানদের সংখ্য বৃদ্ধি 
পায় ও ধর্ম শক্তিশালী হয়। 

তাফসীরকারদের একটা অভিমত এও রয়েছে যে. এর অর্থ হচ্ছে-স্তরী সহবাস শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক হওয়া চাই- যে স্থানে (অঙ্গে) ও যে নিয়মে 
বৈধ করেছে তা যেন লংঘন না করে। (তাফসীর-ই-আহ্মদী] 

অপর এক অভিমত এটাও যে, যা আল্লাহ্‌ লিপিবদ্ধ করেছেন তারই সন্ধান করার অর্থ হচ্ছে- রমযানের ৱাত্রিগলোত অধিক ইবাদত এবং জাত থেকে 
“শবে কৃদর' তালাশ করা। 

চীকা-৩৩৯. এ আয়াত সারমাহ্‌ বিন কৃায়স সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মেহনতী লোক ছিলেন। একদিন রোযাবস্থায় পূর্ণ দিবস আপন জমিতে কাজ 


করার পর সন্ধ্যায় ঘরে আসলেন । স্ত্রীর নিকট খাবার চাইলেন। সে রান্না কার্যে লেগে গেলো । এদিকে তিনি ছিলেন পরিশ্রান্ত । ইত্যবসরে, তার চোখে নিদ্রা 
নেয়ে আসলো । যখন খাবার তৈরী করে তাঁকে জাগ্রত করলো, তখন তিনি তাহারে অস্বীকৃতি জানালেন। কেননা, সে যুগে ঘুমিয়ে পড়র পর রোহাদারের 
জন্ম পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যেতো । এমভাবস্থায়ই তিনি পরবর্তী দিনের রোযা বেখে দিলেন। দুর্বলতা চরমে পৌছে গিয়েছিলো । দুপুরে বেহুশ হয়ে পড়ে 
লেলেন। তারই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ্ষ অবতীর্ণ হলো । আর রমযানের রাহিগুলোতে এ'রই কারণে পানাহার বৈ করা হলো; যেমনি ভাবে হযরত ওমর 
শাদা আনহুর তাওবা ও অনুশোচনার কারণে স্ত্রী সম” হালাল হয়েছে। 

চীকা-৩৪০. 'রাত'-কে কৃষ্ণপেখা ৫ “দোবৃহে সাদেক'-কে শুভ্র রেশ্বার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, তোযাদের জন্য পানাহার করা রমযানের 
বাতগ্ালাতে মাগরিব থেকে সোবৃহে সাদেক পর্যন্ত বৈধ করা হয়েছে ৷ (তাক্ষসীর-ই-আহ্মদী) 

মাস্ভালাঃ ০সাবৃহে সাদেক পর্যন্ত অনুমতি দেয়ার মধ্যে ইলিত রয়েছে যে, 'জানাবত+ * জোবানস অন্তরার নয় । (সুতরাং) 'জানাবত'-এর অবস্থায় যার 
জের হয়েছে সে গোসল করে নেবে। তার রোহা জরটিমুক্ত। (তাফদীব-ই-আহ্মদী] 

মাসভলাঃ এ থেকে ইমামগণ এ ্রাসালা বের করেছেন যে, রমযানের রোযার নিও করা দিনের বেলায়ও জায়েয। 

টীকা-৩৪১, এ থেকে রোযার শেষসীমা 
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এপর্যন্ত যে, তোমাদের নিকট প্রকাশ পেয়ে 
অ্রেখা কৃষ্ণরেখা খেকে, ভোর হয়ে 
(৩৪০); অতঃপর রাত আসা সর্যন্ত রোযাগুলো 








না যখন তোমন্রা শ্রসজিদগ্চলোতে; 
ঠতিকাফরত থাকো (৩৪২)। এছলো 
সীমারেখা, সেগুলোর নিকটে 





করো (৩৪১); এবং স্ত্রীদের গায়ে হাত] 
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সম্পর্কে জানা যায়। আল্প এ মাসআলা 
প্রমাণিত হয় যে, রোমাবন্থয় পানাহার ও 
স্ত্রী সহবাস থেকে কোন একটা সংঘটিত 
করলে তার উপর কাফ্ফারা অপরিহার্য 
হয়ে যায় । (মাদারিক) 

যাসআালাঃ ইমামণশ এ আমাকে 
'সওম-ই-ভিসাল" (১--৯1৯) অর্থাৎ 
রাতদিন ইফতার বাতিরেকেই রোযা 
পালন করা নিষিদ্ধ হবার পক্ষে প্রমাণ 
সাবান্ত করেন। 

চীকা-৩৪২. এতে বিবরণ রয়েছে যে, 
রমযানের রাতিখুলোতে প্লোযাদারেতজন্য 
সতী সহবাস হালাল; যদি সে ই'তিকারত 
নাহয়। 

মাসআলাঃ ই'ডিকাফরড অবস্থায় জ্রীদের 
ক্কটবর্তা হওয়া ও চুম্বন-আলিসন করা 





SHIT DAE 


হারাম । 


মাস্আলাঃ পুরুষদের ই তিকাফেরজন্য 
মসজিদ জরুরী। 









াস্আলাঃ হাতিকাফকারীর জন্য মসজিদে পানাহার করা ও শয়ন করা জায়েয। 
জ্াস্আলাঃ শ্ত্রীলোকাদের ইতিকাফ তাদের ঘরের মধোই জায়েয । 

আ্াদ্আলাঃ ইতিকাফ এমনসব মসজ্িদেই বৈধ যেগুলোতে জমা'আত কায়েম হয়। 
স্াস্আলাঃ ই'তিকাকে "রোযা" পূর্বশর্ত । 


জন্ল-৩৪৩. এ অন্া্ে ল্যাবে কারো ধন-সমপদগাস করা হারাম (কঠোরভাবে নিষিদ্ধ) ঘোষণা করা হয়েছে- চাই ু্ঠন করে হোক, কিংবা ছিনিয়ে 
উজ হোক, অথবা চুরি করে হোক, কিংবা জুয়া খেলে হোক অথবা হারাম তামাশাদি কিংবা হারাম কা্যাদি অথবা হারাম বন্তুসমূহের পরিবর্তে: অথবা ঘুষ 
বা মিথ্যা সাক্ষ্য অথবা চোগলখুরীর মাধ্যমে- এ সবই নিষিদ্ধ ও হারাম 

জলাঃ এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, অন্যায়ভাবে হীন স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য কারে। বিরুঞ্চে মুকাদ্দমা সাজানো এবং তাকে বিচারকমখলীর স্থুখে উপস্থিত 
লা জায়েয ও হারাষ। অনুরূপভাবে, স্বীয় বার্থোদ্ধারের উদ্দেশে! অপরের ক্ষতি করাত জন্য বিচারকসণ্ডলীর উপর প্রভাব খাটানো ও ঘুষ ইত্যাদি দেয়া 
লন বারা বিচারকমণ্লীর ঘনিষ্ট লোক, তারা যেন এ আয্াতের নির্দেশের সতি দৃষ্টি ্লাঝে। দীন শরীফে মুদলমানলের ফতিসাধনকারীলের প্রতি লা'নত 
শম্পা) করা হয়েছে। 





* এজন অপবিতরতা যার কারণে গোসল করা ফরয হয়। যেষন- ্ত্রী-সহবাস, যৌন-উেলা সহকারে বীর্ঘপাত ইত্যাদির কারণে শরীর নাপাক হতা। 
এমনই নাপাকীর অবস্থায় কারো ভোর হলে তার রোযা ক্রটিমুভ। 


টীকা-৩৪৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ হযরত “আয ইবনে জবল ও হযরত সা'লাবাহ্‌ ই'বনে গানাম আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আন্ছমা।-এর পরানের 
জবাবে নাহিল হয়েছে। তারা দু'জনই আরয করেছিলেন, “হে আল্লাহ্র রসূল (দঃ)! চন্তের এ অবস্থা কেন? তা প্রথমে খুব সরু হয়ে উনি৬ হয়, তারপর 
দিন দিন বাড়তে থাকে, এভাবে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ আলোকিত হয়ে যায়। অতঃপর ছোট হতে থাকে ৷ এভাবে পূর্বের ন্যায় সরু হয়ে যায়। কেন এক অবস্থায় 
থাকে না?” এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলা- চন্দ্র বড় ও ছোট হবার হিকমত বা রহস্যাপি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। কোন কোন তাফসীরকারের ধারণা হচ্ছে প্রশ্নের 
উদ্দেশ্য, এ পরিবর্তনের 'কারণ' জিজ্ঞাসা করা। 

ীকা-৩৪৫, চন্দ্র হ্রাস বৃদ্ধির উপকারিতাসমূহ বর্ণনা করেছেন- তা হচ্ছে সময়ের কতগুলো প্রতীক আর মানুষের শত সহস্র শী পাম কারযাদি 
এরই সাথে সম্পর্কযুক্ত । কৃষি, ব্যবসা, লেনদেনের মামলাসমূহ, রোঘা ও ঈদের সময়, স্ত্রী লোকদের ইদ্দতসমূহ % হায়য্‌ (ক্তুল্রাব)-এর দিন সমূহ, 
গর্ভধারণ এবং ভূমিষ্ঠ শিশুর স্তন্য পানের (২০০৯১) সময়সীমা, শিশুর স্তন্যপান বন্ধ করালোর সময় এবং হল্রে বিডির সময় তা (চন্দ্রের পরিবর্তন) 
থেকে জানা যায় । কেননা, প্রথমে যখন চাদ সরু থাকে তখন পত্নী ধারণা করে নেয় যে, এগুলো হচ্ছে- যাদের প্রাক দিন। আর যখন চাদ 
পূর্ণমাত্রায় আলোকিত হয় তখন জানা যায় যে, এটা মাসের মাবাাৰি। তারিখ। আর যখনচ্দ্ একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন বুঝা যায় যে, এখন 
মাস শেষ হয়ে যচ্ছে। এভানে এর মধ্যবর্তী দিনসমূহে চন্দ্রের অবস্থাদির কথাও বুঝা যায় । অতঃপর মাস থেকে বছরের হিসাব হয় । এটা এমন একটা খোদায়ী 
কুদরতের যন্ত্র, যা আকাশের বুকে সর্বদা (নিয়মিত) চালু অবস্থায় থাকছে ৷ আর প্রত্যেক দেশে, প্রতিটি ভাষাভাষী লোক, বিদ্বান এবং নিরক্ষর- সবাই এ 
খেকে আ্মাপন আপন হিসাব জেনে নেয় । 


ীকা-৩৪৬. শানে নুযূলঃ অন্ধবার যুগের 








লোকদের অভ্যাস ছিলো যে, যখন তারা কুহু চৰ্বি 
হের জন্য ইহরাম বাধতো তখন কোন 2 
ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতোনা। [৯৮৯ (ছে হাবীব!) আপনাকে নতুন চাদ 245৫5 
দি নেহায়েত কোন প্রয়োজন হতো, [শম্পর্কে তোরা) জিজ্ঞাসা করছে (৩৪৪) ৷ আপলি fe টন 
তবে পেছন দরজা কেটে প্রবেশ করতো [বলে দিন, “সেটা সময়ের কতগুলো প্রতীক, SA SITS 
আর এটাকে পৃধ্যময় কাজ বলে ধারণা | মানবজাতি ও হচ্ছের জন্য (৩৪৫) । আর এটা EERIE 
করতো। এর হণ্ডনে এ আয়াত শরীফ | কোন পৃণ্যময় কাজ নয় যে, (৩৪৬) গৃহগুলোর 1 12 
অবতীৰ্ণ 
ন ৰ নেতা এ 
1-৩৪৭. চাই ইহরামের অবস্থায় 
হোক কিংবা ইহরাম বিহীন অবস্থায়। দিয়েই প্রবেশ করো (৩৪৭)। জার আল্লাহকে নে 
টীকা-৩৪৮. ও হিজরী সনেহসাহবিয়ার [তর করতে থাকে এ আশায় যে সাফল্য অর্জন || 9958 
খটনা সংঘটিত হয়েছিলো । এ বৎসর করবে 
লৈয়দে আলম সান্মান্াহ তা'আলা |৯৯৮০- এবং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করো (৩৪৮) 05348121206 
আলায়হি ওয়াসপ্লান মদীনা তৈয়াবাহ তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে শুদ্ধ ৩৪১৭ সি 
থেকে ওমরাহ উদ্দেশ্য মক্কা মুকাব্রামাহ্‌ র (৩৪৯) id 





রওনা দেন। মুশরিকগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মক্কা 
মুকার্রামাহ্য় প্রবেশ করতে বাধা দিলো এবং (শেষ পর্যন্ত) এ মনে সন্ধি হলো যে, তিনি (দঃ) পরবর্তী বছর তাশরীফ আনবেন । তখন তার জন্য তিন 
দিন মন্ধা যুকাররামাহ্‌ খালি করে দেয়া হবে। সৃতরাং পরবর্তী বছর এম হিজরী সালে হযূরসাললল্লাছু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওমরা 'কাযা' নেয়ার 
জন্য তাশরীফ নয়ন করেন । তখন হুযুর (সাপ্লান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লম)-এর সাথে ১১০০ জনের একটা জমা'আত ছিলো । মুসলমানগণ 
এ আশংকা করলেন যে, কাফিএগণ অঙ্গীকার রক্ষা করবে না এবং মন্তার হের শরীফে 'শাহ্র-ই-ফারাম' অর্থাৎ যিলকৃদ মাসে যুদ্ধ করবে। এ দিকে 
মুসলমানগণ থাকবেন ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায় । এ অবস্থায় যুদ্ধ করামুশকিল। কেননা, জাহেলী যুগ থেকে ইসলামের প্রারন্ভিককাল পর্যন্ত না হেরম শরীফের 
অভ্যন্তরে যুদ্ধ কর বৈধ ছিলো, না মাহে হারাম-এ (অর্থাৎ যিলক্কৃদ, যিলহজ্জ, মুহর্রম ও রজব মাসে), না ইহরাম পরিহিত অবস্থায় সুতরাং তখন তারা 
এমতাবস্থায় যুদ্ধের অনুমতি মিলবে কিনা- এ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এর প্রেক্ষিতে এ আযাত শরীফ তবতী্ণ হয়েছে। 

টীকা-৩৪৯. এর অর্থ হয়ত এই যে, যে সব কাফির তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিংবা সু্ধের সূচনা করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে দ্বীনের মর্যাপ। রক্ষা 
ও দ্বীনের সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করো। এ নির্দেশ ইসলামের প্রারষ্ভিক কালে প্রযোজ্য ছিলো। অতঃপর তা রহিত করা হয়েছে। আর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করা অপরিহার্য হলো- চাই তারা যুদ্ধের সূচনা করুক কিংবা নাই করুক । 


অথবা এ অর্থে, “যারা তোমাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করার ইচ্ছা খে" এ কথা (ইচ্ছা) সকল ব্যকচিরের মধ্যে রয্েছে। ফেনা তারা সবাই দবীন-ইললামে 











* তালাকপ্রাপ্তা হয়ে কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর পর ্রীলেককে যেই নির্দ্ধারিতশম্ম্ম আপন আপন "ঘরে অপেক্ষা করতে হয় তাই 'ইন্দত' “হাম” বা রজ চত্রাব* 
হয় এমন স্রীলোকের ইন্ত তালাকের পর কিন ায়ম। “হায় হয়না এমন সাদ ইন্দত তিন মাস আর জনতা ্ীলোক্ের ইদ্দত গর্ভস্থ সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হওয়া পৰ্যন্ত। কোন স্্ীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তাকে নাস দশ দিল ইদ্দত পালন করতে হয়। ইদ্দত পালনের এ সময়সীমার সধ্যে 
লোকদের সাজসজ্জা এবং জন্য বিবের প্তাব প্রদান বা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হয় 


দ্রেধী এবং মুসলমানদের শক্রু। যদিও তারা কোন কারণ বশতঃ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে; কিন্তু সুযোগ পেলেই তাতে ক্রি করবেনা। 
হবওহতেপারে যে, “যেসব কাফিয় যুদ্ধক্ষেৱে তোমাদের মুকাবিলায় আসে এবং তোমাদের বিরুদ্ধেযুদ্ধকারী হয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো । এমতাবস্থায়, 
বৃদ্ধ, শিশু, পাগল, পন, অন্ধ, অসৃস্থ এবংস্রীলোক প্রযুখ- যাবা যুদ্ধক্ষম নয়, তারা এ নির্দেশের আওতার পড়বেনা । এদেরকে হত্যা করা বৈধ এবেনা। 
ক্ীকা-৩৫০. যারা যুদ্ধ করার উপযুক্ত নয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করোনা কিংবা যাদের সাথে তোমরা সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়েছো; কিংবা আহ্বান ব্যতিরেকে 
বন্ধ করোনা। কেননা, শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে- প্রথমে কাফিরদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হবে। যদি (তারা ইসলাম গ্রহণে) অস্বীকার করে, তবে 
বা" তলব করা হবে। এতেও যাদি অস্বীকৃতি জানায়, তবে যুদ্ধ করা যাবে। এ অর্থের ভিত্তিতে, আয়াতের হুকুম বহাল আছে, রহিত নয় 
(তাফসীর-ই-আহ্মদী) 
| গীকা-৩৫১, চাই হেৱম হোক, কিংবা 
৩] 0৩595 | হুম ব্যতীত অন্য কোন স্থান। 
© 02901695 Hl ঢীকা-৩৫২. মক্কা মুকাররামাহ্‌ থেকে 
টীকা-৩৫৩. গত বছর । সুতরাং ষক্তা 
বিজয়ের দিন যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ 


পারা ৪২. 





(৩৫৩) । আর তাদের ফিৎনা তো tag ৰ হয়েছিলো । 

ত্যা অপেক্ষাও প্রচণ্তর (৩৫৪) এবং মসজিদে এ চীকা-৩৫৪. “ফ্যাসাদ' (ফিৎনা) দ্বারা 
র ভগ শির্ক" বুঝানো হয়েছে; কিংবা 

মুসলমানদেরকে মক্কা ুকাররামায়প্রবেশ 


চা 10546 | করণে বাধা প্রদান করা। 


টীকা-৩৫৫. কেননা, এটা 'হেরম' 


শরীফের মর্যাদার পরিপস্থী। 
১9848160520 | চকা-৫৬ কারণ,তারা হেরমশরাফের 
৩৫৭), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু। 9০ চব Ry মর্যাদাহানি করেছে। 
৯২৯৩- এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে ৩359৬54% চীকা-৩৫৭, হত্যা ও শির্ক থেকে। 
(কোনফিৎনা না থাকে এবং একআল্লাহ্রই টু 25 কা-৩৫৮.কুফর ওবাতিন পূজা থেকে। 


ত হতে থাকে | অতঃপর যদি তারা বিরত € | চীকা-৩৫৯. যখনগত বছর, ৬ষ্ঠ হিজরী 
(৩৫৮), তবেআক্ৰমণ নেই, কিনু যালিমদের লনের যিলকৃদ মালে আরবের মুশত্রিকগণ 
'পবিত্র মাস'-এর মর্যাদা ও আদবের 


তোয়াক্কা করেনি এবং তোমাদেরকে, 

ABEL 42৮ ওমরাহ আপায় করতে বাধা দিয়েছে, 

পু 15 | তখন এ মৰ্যাদাহানি তাদের দ্বারাই সম্পন্ন 

০4133420022 | হয়েছে এবং এর পরিবর্তে লাহ শকতি 

be ৮] শরদানক্রষে, ধম হিজরী সনের হিলকুদ 

রি EE ঘাসে ভোমরা ওমরাহ কযাকরারসুযোগ 
58417201618 | পেয়েছে। 

AE | ঈক-০৬০ এ থেকে ধৰয় সমত 








বং লিজেদেক হাতে ধ্বংসের মধ্যে পতিত ও বিষয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তার সন্তুষ্টির 

(৩৬১) এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাও। 8 তি | তা বার করা জালে হয়েছে টাই 

নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণগণ আল্লাহ্‌র প্রিয় । © Git: জিহাদ হোক, কিংবা অন্যান্য সং কাজ 
হোক । 








মানখিল - 
> চীকা-৩৬১. আল্লাহর পথে বায়-কার্য 
পরিহার করাও ধ্বংসের কারণ এবং অপব্যয়ও। অনুক্ধপতাবে, অন্যান্য বস্তুও, যা বিপদ এবং ধ্বংসের কারণ হয়, সে সব বস্তু থেকে বিরত থাকার নির্দেশ 
দেয়া হয়; এমনকি অস্ত ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া কিংবা বিষপান করা কিংবা অন্য যে কোন পন্থায় আত্মহত্যা করা। 


হ্াস্জালাঃ উলামা কেরাম এ মাস্‌আলাও অনুমান করেছেন যে, যেই শহরে মহামারী দেখা দেয় সেখানে যাওয়া উচিত নয়, যদিও সেখানকার লোকদের 
খান থেকে অন্যত্র পলায়ন করা নিষিদ্ধ। 


চীকা-৩৬২. এবং সে দু'টি কাজ সেগুলোর 'ফরযসমূহ’ ও 'শর্তাবলী' সহকারে খাস আল্লাহর জন্য, আলস্য ও ক্রটি ব্যতীতই পূর্ণ করো। 

হজ্জে হচ্ছে- ইহরাম পরিধান করে ঈই যিলহজ্জ তারিখে ‘আরাফাত'-এ অবস্থান করা এবং কা'বা মু আয্যমায় তাওয়াক করা । এর জন্য সময নির্ধারিত 
আছে; যার মধ্যে এসব কাজ সম্পন্ন করা হয়; তবেই হজ্জ (আদায়) হয়। 

মাস্আলাঃ হজ্জ, অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতানুসারে, ৯ম হিজরী সনে ফরয হয়েছে। এটার ফরয হওয়া অকাট্য । 

হচ্জের ফরযসমূহঃ ১) ইহ্রাম বাধা, ২) আরাফাতে অবস্থান করা এবং ৩) তাওয়াফ-ই-যিয়ারত। 


হচ্ছের ওয়াজিবসমৃহঃ ১) মৃযালিক্কায় অবস্থান করা, ২) "সাফা" ও 'মারওয়া' পর্বভদ্বয়ে গুদক্ষিণ (সাঈ) করা, ৩) 'রামী' বা ক্ধর নিক্ষেপ করা, ৪) 
মীৰ্থাতের বাইরে থেকে আগত হাজীদের জন্য প্রত্যাবর্তনের তাওয়াফ এবং ৫) মাথা মুগানো কিংবা চুল কাটা।। 


ওমরাহ্র রুকনঃ তাওয়াফ এবং সা'ঈ সোফা ও মারওয়ার মধ্যখানে প্রদক্ষিণ করা) আর এর শর্ত” হচ্ছে ইহরাম এবং মাথা মুগ্ানো । 


হজ্জ ও ওমরাহ করার চারটা নিরম আছেঃ যথা- ১) ইফ্রাদ বিল হজ্জ (অর্থাৎ 'হজ্‌-ই-ইফরাদ')8 তা হচ্ছে হজের যাসগু লোতে অথবা তার পূর্বে, মীঝৃত 
থেকে অথবা তার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বীধবে এবং অন্তরে এর নিয়ত করবে- চাই 'তালবিযাহ'র সময় মুখে এর উচ্চারণ করুক, কিংবা না-ই করুক। 


২) ইককরাদ বিল ওমব্াহঃ তা হচ্ছে ‘মীক্াত' থেকে কিংবা এর পূর্বে, হন্ডের মাসগু লোতেকিংবা এর পূর্বে “ওষরাহুর ইহরাম' বাঁধবে এবং অন্তরে এর ইচ্ছা 
করবে, চাই তালবিরাহুর সময় এর উল্লেখ করুক কিংবা না-হ করুক এবং এর জনয হজ্জের যাসসমূহে কিংবা এর পূর্বে তাওয়াফ করবে কিংবা সেই বছর 
হচ্ছ করুক বা না-ই করুক; কিন্তু হজ ও ওষরাহ্র “ইলযাম-ই-সহীহ্‌* করবে এভাবে যে, আপন পরিবার-পরিজনের দিকে হালাল হয়ে ফিরে যাবে। 


৩) বিল তা হচ্ছে হ্ছ ও এমাহ [সুই কার হ্‌ 


পারা£হ 

দুটিই একই ইহ্রামে একত্রিত করবে। ] 

সে ইহরাম, খীকাতে বাধা হোক বিংবা | ৯২৯৬. এবং হজ্জ ও ওমরাহ্‌ আল্লাহ্র উদ্দে 0h 7 S22 fs 

তার আগে, হজ্জের মাদসমুহে হোক | পুর্ণ করো (৩৬২) । অতঃপর বদি তোমরা 36506:005%895 
প্র বাধাপ্রাপ্ত হও (৩৬৩), তবে কোরবানী প্রেরণ ড054015 


কিংবা এর পূর্বে প্রথম থেকেই হজ্জ ও 
করো, যা সহজলভ্য হয় (৩৬৪) এবং আপন ধোন গে > 
মস্তক সন করোনা যতক্ষণ পর্যন্ত কোরবানীর 25০5৫ 18৪50 




















ওমরাহ উভয়টারই নিয়ত করবে, চাই 
আলিয়ার সময় উভয়ের উল্লেখ করুক 








কিংবা না-ই করুক। প্রথমে ওমরাহুর |পশু আপন ঠিকানায় পৌছে না যায় (৩৬৫)। 45,85৬ 
কর্ধাদ আদায় করবে অতঃপর হচ্জের। | অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত হয় রে 5৬ 
৪) তামাতু”ঃ তা হচ্ছে- সীক'ত থেকে কিবা তার মাথায় কিছু ক্রেশ থাকে (৩৬৬), 9১2 িিগ 


[ভবে ভার বিনিময় (ফিদিয়া) দেবে- রোযা 
(৩৬৭) কিংবা সাদ্‌ক্কাহ (৩৬৮), 


কিংবা এবপূ্বেহচ্দের মাসসমৃহেবিংবা 
এর আগে ওমরাহ্‌র ইহরাম বাধবে এবং 
হজ্জের যাসসমূহে ওমরাহ করবে; কিংবা 
অধিকাংশ তাওয়াফ তার হজ্দের 
যাসসমূহে হবে এবং হালাল হয়ে হজ্জের জনা ইহরাম বাধবে। আর সে বছরই হচ্ছ করবে এবং হজ্ছ ও ওমবাহ্রমার খানে আপন পরিবার-পরিজনের 
সাথে ইলঘাম-ই-সহীহ' করবে না। (মিস্কীন ও ফাত্হ) 

যাস্আল্লাঃ এ আয়াত থেকে ওলামা কেরাম “হজ্ছ-ই-ক্রানি প্রমাণিত করেছেন। 

ীক্া-৩৬৩, হজ কিংবা ওমরাহ থেকে; জন করার, ঘর থেকে বের হবার এবং ইহরামধারী হয়ে যাবার পে; অর্থাৎ যদি তোমাদের হজ্ছ ও ওমরাহ 
আদায়ে কোন বাধা সম্মুখে উপস্থিত হয়, চাই সেটা শত্রুর ভয় হোক কিংবা পীড়া ইত্যাদি, এমনি অবস্থায় তোমরা ইহরাম থেকে বের হয়ে এসো। 
চীকা-০৬৪. উট কিংবা গাভী অথবা ছাগল। আর এ ক্ৱবানী প্রেরণ করা ওয়াজিব 

টীকা-৩৬৫. অর্থাৎ হেরমের অভ্যন্তরে যেখানে সেগুলো যবেহ করার নির্দেশ আছে। 

যাদ্ত্বালাঃ এ কোরবানী হেরম-এর বাইরে হতে পারেনা । 

ঢীকা-৩৬৬. যার কারণে সে মাথা মুখাতে বাধ্য হয় এবং মাথা মুগুন করে নেয়, 

চীকা-৩৬৭, তিন দিনের 

চীকা-৩৬৮. ছয়জন মিস্কীনের খাবার । প্রত্যেক মিস্কীনের জন্য 











আানাশিষ্প - ১ 





ণে দু'সের গম। হর 





852] হলাম) - এক অভিধানিক অর্থ এলে অনতণ কনা ৷ হিনে-এর পরিভাশায় ₹-৯২751 হিলনাম ই-স্বীহ্য হচ্ছে ইহরাম 
খেকে হালাল হয়ে আপন পরিবার-পরিজলের দিকে (বয় সাতৃতৃমি বা দেশে) ফিরে খাসা । 


আঙ্গ এটা অৰ্দ্ধ সা'-এর সমপরিমাগ। শ্ববশ্য, অনা হিসাব যোতাবেক "অর্থ সা' হচ্ছে ২ কেজি প্রায় ৫ খায় । এটাই সর্বাধিক সঠিক ও উত্তম পরিযাপ। (সূরা 
বাকাাঃ টীকা নং ৩২৮ এর পাদটীকা ধরব) 


'চীকা-৩৬৯. অর্থাৎ তামান্' করবে। 

চীকা-৩৭০. এ কোরবানী তামাতু, হচ্জের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ ওয়াজিব হয়েছে; যদিও 'তামানু'কারী গরীব হয়; কিনু ঈদুল আযহার কোরবানী 

নয়, যা গরীব এবং মুসাফিরের উপর ওয়াজিব হয়না। 

চীকা-৩৭১. অর্থাৎ ১লা শাওয়াল থেকে ৯ই যিলহজ পর্যন্ত ইহরাম বাধার পর । এর মাঝখানে যখন চায় রাখবে- চাই এক সাথে কিংবা আলাদাভাবে । 

উত্তম হচ্ছে- ৭, ৮ ও ৯ই খিলহজ্জে রাখা। 

চীকা-৩৭২. যাসঙ্ালাঃ মন্কা-বাসীদের জন্য না তামান্'র বিধান আছে, না ক্রানের। আর যীক্াতসমূহের সীমানার অভ্যন্তরে বসবাসকারীগণ 

মক্কাবাসীদের মধ্যে গণ্য হয়। 

“মীকাত' পাচটাঃ যখা- ১) যুল-ছলায়ফাহ. ২) যাত-ই-ইরক্‌. ৩) জোহফাহ, ৪) ক্রন এবং ৫) ইয়ালামূলাম ৷ 

যুল-হলায়ফাহ্‌' মদীনাবাসীদেৰ জন্য, 'যাত-ই-ইরক্‌' ইাক্ৰাসীদের জন্য, 'লোহফাহ' সিরিযাবাসীদের জন্য, “ক্রন' নজদবাসীদের জন্য এবং 

"ইয়ালাম্লাম' ইয়েমেনবাসীদের জন্য । 

চীকা-৩৭৩. শাওয়াল, যিলক্দ ও যিলহজ্্রে দশ দিন। হজ্জের কার্যাদি এ দিনগুলোডেই দুর হয়। 

মাস্আলাঃ যদি কেউ এসব দিবসের পূর্বেই হচ্ছ্রে ইহরাম বেঁধে নেয়, তবে জায়েয হবে, কিনু মাকরূহ হবে। 

চীকা-৩৭৪. অর্থাৎ হজ্ছ্কে নিজের উপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য করে নেয় ইহরাম বেঁধে কিংবা 'তালবিয়াহ্‌ বলে; অথবা কোরবানীর পশু প্রেরণ করে। 

তার উপর প্রসব বন্ধু অপরিহার্য, যে 

ky পারা ঃ ২ | শুলোর কথা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে। 
ৰ 





ীকা-৩৭৫. এ 3, (রাফাস্‌) FE 
|নিৱাপদ থাকবে, তখন যে ব্যক্তি হচ্ছ্র সাথে ভাব 1১৬ 


C32 S007 2 স্্ী সষ্ভোগ কিংবাপ্ত্ীদের সামনে সদ্েগের 
রাম্‌ মিলানোর ফায়দা উঠায় (০৬৯) ভার 75515521446 | লা আব অন কথা 


ক্ৰোরবালী রয়েছে যেমনি সহজলভ্য হয় £45049 | বলা। কিন্তু বিবাহ এতে অন্তৰ্ভূক্ত নয়। 
(৩৭০); অতঃপর যার জন্য সম্ভবপর না হয়, 192458)4 9 রর 
এ (যথাক্রমে, ইহ্রামধারী পুরুষ ও 
:4:0625991$ | ইন্ধন মল) বিবার 
82৮52 | | সণ জয়ে নয়। 
1248 ১৯ (ফুসূক্‌) দ্বারা (আল্লাহ 
85500355466] অল আদেশ অং 
পঁচিশ পাপাচারসমূহ' আর 41 (জিদাল) 
পপ রা +) দ্বারা 'বগড়া-বিবাদ' বুঝানো হয়েছে; 
230৩০344410 | চাই আপন সঙ্গী কিংবা দেবকের সাথে 
BESS .2% | হোক অথবা অন্যান্য লোকদের সাথে। 
কহে ীকা-৩৭৬. মন্দ কাজগুলো থেকে 


a বারণ করার পর সং কার্যাদির প্রতি 
কারো সাখে ঝগড়া (৩৭৫) হজ্জের সময় 2০১4৩2 উদ্দাহিত করেছেন যে, গুনাহর ছলে 
পর্যন্ত এবং তোমরা যে-ই উত্তম কাজ hell SO 03155557529 খোদাভীরুতা এবং ঝগড়া-বিবাদের স্থলে 
(সেটা জানেন (৩৭৬); আর পাখেয় সঙ্গে 1950৮51 প্রশংসনীয় চরিত্র অবলম্বন করো । 

1 কারণ, নিশ্চয় উত্তম পাথেয় হচ্ছে- সীকা-৩৭৭.শানে 
-৩৭৭. শানে নুষূলঃ কোন কোন 
শাদাতীরুতা (৩৭৭) এবং আমাকে ভয় করতে ৪৯৭ ইয়েমেনবাসী পাথেয়-বিহীন অবস্থায় 
, হে বিবেকবানগণ (৩৭৮)! হজ্জের জন্য রওনা দিতো এবং নিজেরা 
= আমানাখিল - ১ নিজেদেরকে (আন্যাহর উপর) 
“ভরসাকারী' বলতো । আর মক্কা 
সুকার্রমায় পৌছে ভিক্ষা করা আরঞ্জ করতো এবং কখনো লুষ্ঠন ও পর-ত্রব্য আত্মসাৎ করে বসতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে, “পাথেয় নিয়েই রওনা দাও, অন্যান্যদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিও না, ভিক্ষা করোনা। কেননা, উত্তম পাথেয় হচ্ছে খোদাভীরুতা।” 
জন্য এক অভিমত হচ্ছে, “পরহেয্‌গারীরূপী পাথেয় সাথে নাও।” দুনিয়াবী সফরের জন্য যেমন পাথেয় জরুরী, তেমনি আখিরাতের সফরের জনাও 

পরহেয্গারীর পাথেয় অপরিহার্য । 


ীকা-৩৭৮. অর্থাৎ বিবেকের (আব্‌লু) দাবী হচ্ছে- *খোদার ভয়’ । যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে তয় করেনা সে বিবেকহীনদের মতোই । 














ীকা-৩৭৯. শানে নুযূলঃ কোন কোন মুসলমান মনে করেছেন যে, হজ্জের পথে যে ব্যক্তি ব্যবসা করছে, কিংবা ভাড়ার উপর উট চালায় তার আবার 
হজ্ছই-বা কি? এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


মাস্আলাঃ যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসার কারণে হচ্ছের কার্ধাদি পালনে কোন ক্ষতি লা হয় ততক্ষণ পর্য ব্যবসা 'মুবাহ্‌" (বৈধ)। 
ঢাকা-৩৮৩০. 'আরাফাভ' একটা স্থানের নাম, যা 'মাওক্ফে' বা হাজীদের বিশেষ 'অবসথানস্থল'। 


দোহহাক এর অভিযত হচ্ছে- হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (জালায়হিয়াস সালাম) পরস্পর বিচি হবার পর ৯ই যিলহজ “আরাফাত' নামক স্থানে 
পুনর্মিলিত হন এবং পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারলেন। এ জনাই সেই দিবসের নাম 'আরফাহ্‌' এবং সেই স্থানের নাম হয় "আরাফাত" । 


একটা অভিমত এক্ূপও রয়েছে যে, যেহেতু বান্দাগণ সেদিন নিজেদের ভুনাহ্সমূহের ই তিরাফ' বা স্বীকার করে থাকেন, সেহেতু সে দিনের নাম 'আরফাহ্‌' 
হয়েছে। 


যাস্আলাঃ আরাফাতে অবস্থান করা ফরয। কেননা, ** | বা প্রত্যাবর্তন করা (আরাফাতে) অবস্থান করা ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। 


চীকা-৩৮১, *তালবিয়াহ( ২১৮ ৰা বাসা .......... লা-শরীকা লাকা লবধাযকা' বল), "তাহলীল' (লা ইলাহা ইলাহ বলা), 
“তাকৰীর' (আল্লাহু আকবর' বলা), “সানা' (আল্লাহর প্রশংসা বাক্য পাঠ করা) এবং দো'আর মাধ্যমে কিংবা মাপরিব ও এশা নামাযের মাধাষে। 


টাকা-৩৮২. "মাশৃআর-ই-হারাম' হচ্ছে- কযা পর্বত’, যাৰ উপর ইমাম দীড়ান। 





যাস্আলাঃ'ওয়াদী-ই-সুহাসসার' ব্যতীত | সূরা ঃ ২ ৭৪ পারা $ ২ 
সমগযুযদালফাই 'মাওক্ফে' (অবস্থানের | ১৯৮ _ তোমাদের উপর কোন শুনাহ্‌ নেই 

বিশেষ স্থান) । এখানে অবস্থান করা |(৩৭৯) যে, আপন প্রতিপালকের অনুহ সন্ধান EIT ALLEN 
ওয়াজিব। কোন ওযর ব্যতীত এটা |করবে। কাজেই, যখন “আরাফাত' থেকে 06545 


জবান করা) পরিহার করলে 'দম' |্যাবর্তন করনে (৩৮০) তখন আল্লা রণ 4৮58 


[করো (৩৮১) “মাশ্‌'আর-ই-হারাম' *-এর RRs রে 
SITES LAS RY 


ওয়াজিব হয়। আর 'মাশ'আর-ই-হারাম'- 
এর নিকট অবস্থান করা উত্তম । 

চীকা-৩৮৩, আল্লাহর স্বরণ' ও ইবাদত" 
এর কোন নিয়ন কালুন তোমাদের জানা [নিশ্চয় এর পূর্বে তোমরা বিভান্ত ছিলে (৩৮৩)। 


ছিলোনা। 

১৯৯. অতঃপর কথা হচ্ছে হে ক্োরাঈশীগণ! 
চীকা-৩৮৪, বোরাঈশ বংশীয় লোকেরা | তোমরাও সেইস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করো বে ৩৫০০৩ B 95 
Este op Ed হান খেকে ESNIPS nih 
১৬ গে বহন | (৩৮৪) এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 


নিন [করো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়াবান। 


তারা মৃযৃদালিফাহ, থেকে প্রত্যাবর্তন |২০০- অতঃপর যখন (তোমরা) আপন 
করতো । আর এতে তাদের মহত্ব মনে হজ্জের কাজ পূর্ণ করে নাও (৩৮৫), 
করতো। এ আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ নিজ 
দেয়া হয়েছে যেন তাবাওঅন্যান্য লোকের 

সাথে আৱাফাতে অবস্থান করে এবং একই সাথে প্রত্যাবর্তন করে। এটাই হচ্ছে হযরত ইনরাহীস ও হযরত ইসমিল (আলায়হিমাস্‌ লালাম)-এর সুনাভ। 
টাকা-৩৮৫, সংক্ষেপে হজ্জের নিয়মঃ হাজী ৮ই যিলহচ্ছের সকালে মক্কা মুকার্রামাহ্‌ থেকে মিনার দিবে, রওনা দেবে । সেখানে 'আরফাহ্‌-দিবস' অর্থাৎ 
৯ই বিলহজ্জের ফজর পর্যন্ত অবস্থান করবে। সেদিনই “মিনা থেকে আরাফাতে আসবে সূর্য শ্চি দিকে হেলার পর ইমাম দু'টি খোত্বা পাঠ করবেন। 
এখানে হাজী যোহর ও আসরের নামায ইমামের সাথে যোহরের সময় একত্রিত করে আদায় করবে। এ দু'টি নামাযের জন্য একটা মাত্র আযান হবে আর 
তাকবীর (তাহ্রীমাহ্‌) হবে দু'টি । আর দু'টি নামাযের মাঝখানে যোহরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন নফল নামায পড়া যাবে না। এ (দু'ওয়াক্ত নাযাযকে) 
একত্রিত করণের জন্য ইমাম আযম' (প্রধান ইমাম) থাকা বাঞ্চনীয় । যদি ইমাম আযম' বা প্রধান ইমাম না থাকেন কিংবা ইমাম গোমরাহ্‌ বদ-মযহাব 
হয়, তবে প্রতিটি নামায আলাদাভাবে আপন আপন ওয়াক্তে আদায় করে নিতে হবে এবং আরাক্কাতে সূর্মান্তপর্যন্ত অবস্থান করবে। অতঃপর মুযুদালিফার 
দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং ক্বযোহ পর্বতের নিকট অবতরণ করবে ।সুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামাযএকত্রিত করে এশার সময়েই আদায় করবে। 
আর (পরদিন) ফজরের নামায খুব প্রারষ্ভিক সময়ে অন্ধকার থাকতেই আদায় করবে ।"ওয়াদী-ই-মৃহাসসাৰ 'ব্যতীত সমগ্র মুযৃদালিফা্ এবং 'বত্নে আরনাহ্‌' 
ব্যতীত সমঘ আরাফাতই 'মাওক্ফে' (অবস্থানের স্থান) ৷ 

যখন ভোর খুব উজ্জ্বল হবে তখন ‘বোজে নাহ্র' অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ মিনার দিকে আসবে এবং 'বত্নে নী" থেকে জামরাহ-ই-আক্যবাহয় সাতবার 
পাথর নিক্ষেপ (রামী) করবে। অতঃপর যদি চায় ল্োরবাণী করবে। অতঃপর মাথা সুগাবে কিংবা চুল ছাটিবে। অতঃপর “"আইয়্যাঘে নাহর' (১০, ১১ ও 


%  “যাশ্‌ 'আর-ই হারাম' মানে হচ্ছে “পবিত্র ও সন্মানিত স্থান ।' এখানে “মুধ্দালিফার' কথা এরশাদ করা হচ্ছে। 























১২ই যিলহজ্জ-এর মধ্য থেকে কোন এক দিন (ম্তায় গিয়ে) 'তাওয়াফে যিয়ারত" করবে। তারপর মিনায় এসে যাবে । এখানে তিনদিন অবস্থান করবে। 
ভার ১১ই যিলহজ্জ্‌ সূর্য হেলার পর তিনটা জামরাতেই পাথর নিক্ষেপ (রামী) করবে। রামী সেই জামরাহ্‌ থেকে আরঞ্জ করবে, যা মসজিদ (খায়ফু)-এর 
দিকটে অবস্থিত। অতঃপর যা এর পরে আছে, অতঃপর “জামরাহ-ই-আববাহ'়। প্রত্যেকটা সাতবার করে। অতঃপর পরদিন (১২ই যিলহজ্ছ) এমনই 
করবে। অতঃপর ১৩ই যিলহজ্জ (যদি ১২ই যিলহজ্জ মিনা থেকে মক্কায় চলে না আসে) এমনই (রাবী) করবে। তারপর মকা মুকাররাঘায় ফিরে আসবে। 
(বিস্তারিত বিবরণ ফিক্হের কিতাবাদিতে উল্লেখিত রয়েছে ।) * 

চীকা-৩৮৬. জাহেলী যুগে আরবীয়গণ হজ্ছের পর কা'বা শরীফের নিকট আপন-আপন পিতৃ পুরুষদের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করতো । ইসলামে বলা হয়েছে 
বে. এগুলো হচ্ছে আত প্রচারণা ও লোক-দেখানোর কতগুলো অনর্থক কথাবার্তা । এর পরিবর্তে একান্ত উদ্যঘ ও আগ্রহ সহকারে আল্লাহকে স্মরণ কারো । 


গারাঃ ২] মাস্আালাঃ এ আয়াত থেকে উচ্চস্বরে 
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এবং জমা'আত সহকারে যিক্র করার 
প্রমাণ মিলে। 

ঢীকা-৩৮৭. দু'প্রকারপ্রার্থনাকারীরকথা 
বর্ণনা করেছেন। একপ্রকার হচ্ছে- এসব 
কাফির, যাদের প্রা্থায় ওধু পার্থিব 
কাষনা থাকতো, আৰিরাডের উপর 
তাদের কোন বিশ্বাসই ছিলোনা । তাদের 
সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, আখিরাতে 
তাদের কোন অংশ নেই । দ্বিতীয় প্রকার 
হচ্ছে- সেই ঈমানদারগণ, যারা দুনিয়া ও 
আখিরাত উভয়েরই কল্যাণের জন্য 
প্রার্থনা করেন। 


মাস্ত্বালাঃ মু'মিন দুনিয়ার কল্যাণ, যা 
প্রার্থনা করে তাও বৈধ কাজ এবং বানের 
সাহাবা ও শক্তির জন্যই । এজন্য তার এ 
লো'আও ধীয় কার্যাদির অভ 

চীকা-৩৮৮. মাসআলা; এ আয়াত 
থেকে প্রমাণিত হলো যে, দো'আ হচ্ছে 
উপার্জন ও (ধর্মীয়) আমলের অনতর্ভক । 


হাদীস শরীফে বর্ণিত, হুযুর (সাল্লল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-অধিক 
সময় এ দো'আই করতেন- 
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(অর্থাৎ: হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও, আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো ।), 
চীকা-৩৮৯. অতিসত্বর ক্যাম অনুষ্ঠিত করে বান্দাদের থেকে হিসাব নেবেন। কাজেই, বান্দার ও উচিত যেন সে দো'আ ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি 
তাড়াতাড়ি অথসর হয় । (মাদারিক ও খাযিন) 

চীকা-৩৯০. এ 'সব দিন' দ্বারা 'আইয়্যামে তাশরীক্‌' (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্ধ) এবং আল্লাহর স্মরণ' ছারা “নামাযসমূহের পর এবং পাথর নিক্ষেপের 
সময় তাকবীর বলা' বুঝানো হয়েছে। 

'চীকা-৩৯১. কোন কোন তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে- জাহেলী যুগে মানুষ দু 'দলে বিভ ছিলো । কেউ কেউ যারা তাড়াতাড়ি করতো ভাদেরকে গুনাহগার 
বলতো; কেউ কেউ যারা বিলম্ব করতো তাদেরকে । কোরআন পাক ঘোষণা করেছে যে, এ দু'দলের কেউই গুনাহ্‌গার নয়। 





+ আমার সংকলিত “হচ্ছে বারু্লাহ ও খিযারতে আনা মুনাওয়ারাহ্‌' হচ্ছ গাইড) টব; যা বিভদ্ধরূপে পবিত্র হচ্ছ ও বরকতময় যিয়ারত পালনের 
একটা সৃবিদ্যন্ত ও সি পুস্তক; সরল বাংলা-ারবীতে মুত । -বঙ্গুবাদক 


টীকা-৩৯২. শানে নুযূলঃ এটা এবংএর পূর্ববর্তী আয়াত আখুনাস্‌ ইবনে শোরায়ক্‌ মুনাফিক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে্ুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাহ)-এর দরবারে হাযির হয়ে অতি ভক্তি সহকারে মিষ্ট মিষ্ট কথাবার্তা বলতো এবং ্ী় ইসপাম ও হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)- 
এর ভালবাসার দাবী করতো । আর এর উপর শপথ করতো এবং গোপনে ফ্যাসদ সৃষ্টির কাজে লিপ্ত থাক্তো। মুসলমানদের গৃহপালিত পত্ সে হত্যা 
করেছিলো এবং তাদের শস্যক্ষেতে অগ্নি সংযোগ করেছিলো। 

ঢীকা-৩৯৩. "গুনাহ দ্বারা অত্যাচার ও গৌড়ামী এবং উপদেশের প্রতি ভক্ষেপ না করাই বুঝানো উদ্দেশ্য খোফিন) 

চীকা-৩৮৪. শানে ৃযূলঃ হ্যরত সোহায়ব ইবনে গিলান জী নক্ধা মুকার্রমাহ্‌ থেকে হিজরত করে হুযূর বিকল সরদার সামান্য তা'আলা আপারহি 
ওয়াসাপ্রাম-এর খেদমতে হাযির হবা জন্য মদীনা তৈয়্যবার দিকে রওনা নিলেন। কোরাঈশ বংশীয় একদল মুশরিক তার পিছু ধাওয়া করলো । তখন তিনি 
আপন সাওয়ারী থেকে নেমে স্বীয় শরাশ্রয় থেকে তীর বের করে বলতে লাগলেন, “হে ক্ারাঈশীবা! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার নিকটে আসতে 
পারবে না যতক্ষণ না আমি তীর ছুড়তে 





ছুড়তেআপন শরশয়ালিকরে ফেলবো | সরা ২ রঃ ডা 
এবং অতপর মত আমান হাতে (০৪ এবংকোন মানুষ এসনও আছে যে 25৩48 59435 
তলোয়ার থাকবে আমি তা চালাতে [পার্থিব জীবনে তার কথাবার্তা তোমার নিকট ৫98৬ 
থাকবো? শেষ পর্যন্ত তোমাদের দল খতম [ভালো লাগবে (৩৯২) এবং সে আপন অন্তরের 2 
হয়ে যাবে। যদি তোমরা আমার ধন: |কথার উপর আল্লাহ্‌কে সাক্ষী আনে এবং সে জারি 
সম্পদ চাও, যা মকা মুকার্রমায় পুঁতে | (খকৃতপক্ষে,) সবচেয়ে বেশী ঝগড়াটে। স্কট 
রাখা হয়েছে, তবে আমি তোমাদেরকে | ২০৫. যখন সে পৃষ্ঠ ফেরায় তন পৃথিবীতে Pd ন 
ভার চিকানা বলে দেবো । তোষর আমার [সাদ ছড়িয়ে বেড়ায় এবং শস্যক্ষেত্র ও 5১৮৩৩ 
প্রতি দাত হয়োনা এরা তাতে রাজী |গ্রাণসমূহ বিনষ্ট করে এবং আল্লাহ্‌ ফ্যাসাদের ৪20505455৩৪ 
হয়ে গেলো। আর ভিনি ভার সব অর্থ- [তি সনু নল। 54 
সম্পদের ঠিকানা বলে নিলেন। তিনি ক 
যখনহুয্র (সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি | ২০৬. এবংযখন তাকে বলা হয়, “আল্লাহকে EEE EAMES 
ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হলেন, [ভয় করো', তখন তার জিদ্‌ আরো বৃদ্ধি পায়, লি 
তখনই এআয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো । | নাহূর (৩৯৩) । এমন লোকদের জন্য দোযখই এরও 382 
হুযুর (দঃ) তেলাওয়াত ফরমালেন এবং যথেষ্ট । আর সেটা নিশ্চয় অত্যন্ত মন্দ বিছানা । (64৮৬ 
বি রও [কোন ফোন ভাপ আল| AEA 
আত্মাকে বিক্রি করে (৩৯৪) আল্লাহর সন্তুষ্টির RST নিন পি 
টাকা-৩৯৫. শানে নুষুলঃ কিতাব |তালাশে।আরআল্লাহ্‌বান্দাদের উপর দয়াবান। এটাও ৬৪০৩ 
সংপ্রদায়ের মধ] থেকে আবদৃল্াহ ইবনে 
৮7৭ (২০৮. হে ঈমানদারগণ! (তোমরা) ইসলামে i 8 
তা'ালাজালায়হি ওয়াসানযাম)-এর উপর | পূর্ণরূপে বেশ করো (৩৯৫); এবং শয়তানের 31940154 EINE 


ঈমান আনার পর হযরত মূসা (আলায়হিস [পদাংকগুলোর উপর চলো না (৩৯৬)। ১৪১৩৪ ঠা 
সালাম)-এর শরীয়তের কোন কোন [নিঃসন্দেহে, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । রি রতি 
আহ্কামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। | ২০৯. এবংযদি এর পরও তোষাদের পদস্থলন 
শিকার করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য 
বলে জানতেন, উটের দুধ ও মাংস থেকে 
বিরত থাকতেন ।আর এ খেয়ালই পোষণ 
করতেন যে, ইসলামে তো এসব কাজ |২১০. কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে (৩৯৮)? 
সা" জাজেই, এসব কাজ কা ভারী নিলি 
নয় । আর তাওষীতে এ কালঙলো থেকে 
বিরত থাকা বাঞ্ছনীয় করা হয়। কাজেই, এগুলো ছেড়ে দেয়ার মধ্যে ইসলামের বিরোধিতাও নেই এবং হযরত মূসা (আলায়ছিস সালাম)-এর শরীয়তের 
উপরও আমল হয়ে যায়। এর উপর এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং এরশাদ হয়েছে, “ইসলামের বিধি-নিষেধের পূর্ণরপে অনুসরণ করো । অর্থাৎ 
তাওরীতের আহকাম রহিত হয়ে গেছে। এখন সেগুলো পালন করোনা” (খাযিন) 


টীকা-৩৯৬. এবং তার প্ররোচনা ও সংশয়সমূহে প্রৱেশ করোনা। 
চীকা-৩৯৭. এবং সুপ প্রমাণাদি আসা সত্তেও ইসলামের পরিপন্থী কোন পত্থা অবলম্বন করে বসো, 
ঢীকা-৩৯৮. দীন-ইসলামকে বরজনকারী এবং শয়তানের অনুসরীরা! 

















ীকা-৩৯৯. যারা আযাব দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত । 


ঈবস-৪০০. অর্থাৎ তাদের নবীগণের মুযাসমূহকে ভাদের নব্যাতের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ স্থির করেছি: ভাদের বাণী ও ভাদের কিতাবসমূহকে দীন- 


ইসলামের সত্যতার পক্ষে সাক্ষী করেছি। 


ীকা-৪০১. “আল্লাহ্র অনৃখহ' ছারা “আল্লাহ্‌র নিদর্শনসনূহ' বুঝানো হয়েছে, যেলো পখ-নির্নেশনা ও হিদপ্মতেরই মাধ্যম এবংসেন্ড লোর মাধ্যমে গোবরাহী 
কে নাজাত পাওয়া যার। সেগুলোর মধ্যে সব নিদর্শনও রয়েছে, যেগুলোর মখো বিশবকুলল সদা সানা তা'আলা আলায়হি ওয়ালাগ্াম-এর প্রশংসা 





নন 





(৪০০) আর যে আল্লাহর আগত 
পরিবর্তন করেছে (৪০১), তবে 
সন্দেহে আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন। 


২১২. কাফিরদের দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনকে 
[শোভিত করা হয়েছে (৪০২) এবং 
প্রতি ঠাট্রা-বিদ্ূপ করে (৪০৩) 
এবং খোদাভীতিসম্পারবা তাদের উর্ধে থাকবে 
















২৯৩. লোকেরা একই দ্বীনের উপর ছিলো 
(6০৫); অতঃপর আল্লাহ্‌ নবীগণকে খ্রেরণ 
সুসংাদদাতারূপে (৪০৬) এবং 

পে (৪০৭); আর তাদের সাথে 
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (৪০৮), যাতে 
(লোকদের মধ্যেকার যততেদগুলোর মীমাংসা 
দেয় এবং কিতাবের মধ্যে মতভেদ তারাই 












করছিলো, আপন নির্দেশে এবং আল্লাহ্‌ 
চান সরল পথ দেখান । 








ছাব্বিশ 
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ও শুপাবলী এবং হুয্রের নবুয়ত ও 
রিলালতের বিবরণ রয়েছে। ইহুদী ও 
খৃষ্টানদের বিকৃতি সাধন এ নুহ 
পরিবর্তনের নামাত্তর মাত্র । 
চীকা-৪০২. তারা সেটার মূল্যায়ন করে 
এবং সেটারই উপর মৃত্যুবরণ করে। 
টীকা-৪০৩. এবং পার্থিব সামগীর প্রতি 
ভাদের অনাসক্তি দেখে তাঁদেরকে তুচ্ছ 
ভান করে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ. তাশ্বার ইবনে ইয়াসির 
এবং সোহায়ব ও বিলাল (রাদিয়ান্যাহু 
তা'আলা আনহুম)-কে দেখে কাফিরগণ 
ঠষ্টাবিদ্রুপ করতো এবং দুনিয়ার ধন- 
সম্পদের অহংকারে নিজেরা নিলেদেরকে 
উচ্চ মনে করতো। 


চীকা-৪০৪. অর্থাৎ ঈমানদার দ্ক্য়ামত 
দিবসে উন্নত শ্রেণীর জান্নাতসমূহে 
খাকবেন। আর অহংকারী কাফিরগণ 
জাহান্নামে অপমানিত ও লা্ছিত হবে। 
চীকা-৪০৫. হযরত আদম আলায়হিস্‌ 
সালামের যুগ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ এক দ্বীন 
একই শরীয়তেরউপর ছিলো।অতঃপর 
তাদেরমধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো সুতরাং 
আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত নূহ আলায়াহিস্‌ 
সালামকে প্রেরণ করলেন। তিনিই 
সর্বপ্রথম প্রেরিত রসূল। (খাযিন) 
ীকা-৪০৬. ঈমানদার ও অনুগতদেরকে 
সাওয়াবের । (মাদারিক ও খাহিন) 
চীকা-৪০৭. কাফির ও অবাধ্যদের পতি 
শান্তির । (খান) 

চীকা-৪০৮. যেমন, হযরত আদম,শীস 
ও ইদ্রীন (আলায়হিযুস্‌ সালাম)-এর 
উপর 'সহীফাহ্‌সমূহ', হযরত মূসা 
আলায়হিস্‌ সালামের উপরযাব্র, হযরত 
ঈসা আলায়হিস্‌ সালাষের উপর তাওরীত, 
হযরত দাডদ আলায়হিস্‌ সালামের উপর 


হস্্ীল এবং খাতাযুল আখিয়া হযরত যুহাত্ধদ মোতফাসানাললাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ব্রেন । 
সলক্া-৪০৯. এ মতভেদ পরিবর্তন ও বিকৃতি এবং ঈমান ও কুফর সহকারে ছিলো; যেমন- ইহুদী ও বৃষ্টানগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। (খাঘিন) 


চীকা-৪১০. অর্থাৎ এ মতভেদ অজ্ঞতার কারণে ছিলোনা, বরং 


চীকা-৪১১. এবং যেমন দুঃখ-কষ্ট তাদের উপর অতিবাহিত হয়েছে তেমনি তোমাদের উপর এখনো আসেনি 

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আহ্যাব (বা হন্দক)-এ যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যেখানে মুসলমানগণ শীত ও ক্ষুধা ইত্যাদির অসহনীয় কষ্টের সন্মুখীন 
হয়েছিলেন। এতে তাদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছে আর বলা হয়েছে যে, আলাহ্‌র পথে কষ্ট সহ্য করা পুরাকাল থেকেই আল্লাহর খাস বান্দাদের 
নিয়ম চলে আসছে। এখনো তো তোরা পূর্ববর্তাদের মতো কষ্টের সুখীন হও নি। 

বোখারী শরীফে হযরত খাবার ইবনে ইন (যাদিয়াল্লাহ তা'আলা আসহ) থেকে বর্ণিত, হুর বিশ্বকুল সরণার সান্তা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
কা'বা শরীফের ছায়ায় আপন চাদর সুখারককে, বালিশ বানিয়ে আরাম ফরষাস্ছিলেন। আমরা ছুরের লরথারে আয করলাম, “হুর! আমাদের জন্য কেন 
লো'আরকরছেন লা, আমাদের ফেল সাহায্য করছেন না?” হুর এরশাদ ফরমালেন, “তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কারারুদ্ধ হতো, বাটিতে গর্ভ ধলন করে 


তা'তে পৃতে ফেলা হতো, করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হতো এবং লোহার চিক্ুণী দিয়ে তাদের শরীরের নাংল আঁচড়ে ফেলা হতো । এন্সপ কোন কই 
তাদেরকে তাদের স্বীন খেকে নিবৃত্ত করতে পারতো না” 


চীকা-৪১২. অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট এমন চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলো যে, ও সব উদ্মতের রসূল এবং তাদের অনুগত মু'মিনগণও সাহায্য প্রার্থনায় তুরা 
করছিলেন; অথচ রসূল বড়ই ধৈর্যশীল হয়ে থাকেন। তাঁদের সাহাবীগণও । কিন্তু এমন চরম পর্যায়ের মুসীবতসমূহ সত্ত্বেও সেসব লোক আপন দ্বীনের উপর 
অটল থাকেন এবং কোন মুসীবত ও বালা 
তাদের অবস্থায় পরিবর্তন আনতে 
পারেনি। 


চীকা-৪১৩. এর জবাবে তাদেরকে 
শান্তনা দেয়া হয়েছে এবং এই এরশাদ 
হয়েছে- 















উপর পূর্ববর্তীদের মতো রোয়েদাদ | ৫৫ AE? 
আসেনি (৪১১) রা ৬৮১৯১ দি টে 
ও দুঃখ-কষ্ট এবং খরকম্পিত করা হয়েছে, শেষ 02689991525 
পর্যন্ত বলে ওঠেছে রসূল (৪১২) এবং তার! SAG 16071 
সঙ্গেকার ঈমানদারগণ, "কন আসবে আল্লাহ্র 31085 53126 2৫ 
সাহায্য (৪১৩)?' শুনে নাও! ‘নিশ্চয় আল্লাহ্র MISSY BUSI 
সাহায্য সরিকটে।' ০ 
২১৪. আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে (৪১৪), ৩১558190452 
'কিব্যয় করবে?’ আপনি বলুন, “যা কিছু সম্পদ FESS 


সৎ কাজে লায় করো, তবে তা মাতা-পিতা, 550590559 


[নিকটাস্্ীয়পণ, এতিমগণ, অভাবগ্রস্তগণ ও! 


চীকা-৪১৪. শালে নুঘূলঃ এ আয়াত 
আসর ইবনে জামৃহের এক প্রশ্নের জবাবে 
অবতীৰ্ণ হয়েছে। তিনিএকজনবৃদ্ধ লোক 
ছিলেন এবং বড় ধনবান ছিলেন। তিনি 
হুর বিকল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা 

ওয়াসা্লাম-এর দরবারে আরম 
করেছিলেন, “কী নায় করবো এবংকার 
উপর ব্যয় করবো?” এ আয়াতে তাঁকে 
বলে দেয়া হয়েছে, “যে প্রকার কিংবা যে 




















পরিমাণ অর্থ সম্পদ ব্যয় করবে- কম | সবলাফিরদের জন্য; এবং যা সৎকর্ম করবে ৬ 575৩ 
পর (8৪১৫), নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা জানেন (৪১৬) । SIGS al 
Finns LES ১৯৯ পি এ 
পথে জ্ছিহাদ করা আর তা তোমাদের 16৩ 
আয়াতে পপ সা | অপছন্দনীয় (৪১৭) এবং সম্ভবতঃ তোমাদের রিনি: 
বিবরণ রয়েছে! মাতাপিতাকে থাকত ও 2৫8৫ 
রিনি প্রদান করা বৈধ [নিকট কোন বিষয় অপছন্দ হবে অথচ তা 5 প্র 
i ডে টাটি তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হয়; এবং সম্ভবতঃ ৩ rc at) cn 
হয কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা, SEEING 
জুস সুর (তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকরহয় ।আর আল্লাহ্‌ 295. টানে 
এসি ছাপা বায় হোৰ [জানেন এবং তোমরা জানো লা (৯১৯) । 8৫298 





এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে [ সানব্বিল - ১ 
টীকা-৪১৬. সেটার প্রতিদান প্রদান করবেন। 





ভীকা-৪১৭. যাসৃআলাঃ জিহাদ করা ফরয- যখন সেটার পূর্বপর্তশুলো পাওয়া যায়। (যেমন) যদি কাফিএগণ মুসলমানদের ট্রে উপর আক্রমণ করে 
তবে জিহাদ করা 'ফরয-ই-আইন' * হয়ে যার; নতুবা, 'ফরয-ই-কিফায়া'। হস 

টীকা-৪১৮. যে, তোমাদের পক্ষে কি উত্তম! সুতরাং তোমাদের উপর আল্লাহ্র নির্দেশের আনুগত্য করা এবং সেটাকেই উত্তম মনে করাই অপরিহার্য; যদিও 
তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়। 


* প্রত্যেকের উপর ্ত্যক্ষভাবে অপরিহার্য । 
** যে কোন একটা জনগোষ্ঠী করলে সবার পক্ষে যথেষ্ট। 





উন্স-৪১৯. শানে নৃষৃলঃ বিশ্ব সরদার সাপ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবদুল্াহ ইবনে জাহশের নত মুজাহিদদের একটা দলকে (এবটা) 
ভ্যানে রওন। করলেন। ভারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করলেন। দের ধারণা ছিলো যে, সেটা “জুমাদাল উখ্রা'-এর শেষ দিন। কু বার ক্ষেতে 
2 মাসটা ২৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছিলো । ফলে, সেদিনটা ছিলো রজবের প্রথম তারিথ। এজন্য কাফিরগণ মুসলমানদেরকে দোষারোপ করলো এবংবললো, 
মর! সম্মানিত নাসে যুদ্ধ করছো।” আর হরর নিকট সে লপপর্বে গরু উথাপিত হতে থাকে ও প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ হয়েছে। 
চীকা-৪২০. কিন্তু সাহাবীদের স্বারা এ গুনাহ্‌ সম্পন্ন হয়নি । কেননা, চন্দ্র উদিত হবার খবরই তাদের নিকট ছিলোনা। তাদের ধারণায় এ দিনটা পবিত্র 
মাস রজবের ছিলোনা । 

মাস্আলাঃ পবিত্র মাসসমূহের মধ্য যুদ্ধ হারাম হবার বিধান আয়াত ১৯১১.০ 
লাও হত্যা করে) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। 
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সে যুদ্ধ করার হুকুম সম্পর্কে (৪১৯) ।আপনি 
, ‘তাতে যুদ্ধ করা মহাপাপ (৪২০) এবং. 


হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর কা'বা 
মু'আযযমায় যেতে বাধা দিয়েছিলো এবং 
ভার মক্কা মু'আয্যঘায় অবস্থান-কালে 
তাকে ও তাঁর সাহাবা কেরামকে এতই 







|(৪২১)- আল্লাহ্র নিকট এ গুনাহ তা অপেক্ষাও 
[বড় এবংতাদেরফ্যাসাদ (৪২২) হত্যা অপেক্ষাও | যর 
ণতর (৪২৩)।" আর (তোরা) সর্বদা EPS 


[তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ লি 
চিনির নন কেরিজিজে ১৩৪১৪ 253% রী 





হারাম থেকে বাধা দেয় ও বিভিন্ন ধরণের 
কষ্ট দেয়। 

চীকা-৪২৩. কেননা, হত্যা তো কখনো 
কখনো 'মুবাহ’ (বৈধ) হয় এবং "কুফর" 
কোনঅবস্থাতেই 'মুৰাহ্‌ নয় ।আর এখানে 
তারিখ সন্দেহপূর্ণ হওয়া যুক্তিসঙ্গত 
অজুহাত ।কিন্তুকাফিরদের কুষরের জন্য 
তো কোন ওযর-অজুহাতই নেই। 
চীকা-৪২৪. এতে এ মর্মে খবর দেয়া 
হয়েছে যে, কাফিরগণ মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে সর্বদাই শক্রতা পোষণ করবে। 
কখনো এর বিপরীত হবে না। আর 
তটকুই তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে, 
[জিরা মুসলমানদেরকে দীন থেকে ফিরিয়ে দয়ার প্রচ চালাতে থাকবে 78 -হ53527 থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নুরু, তারা তাদের এ কু-উদ্দেশ্যে সফলকাম হবেনা। 

উকা-৪২৫ (ক). মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হওয়ার কারণে সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যায় পরকালে তো 
এভাবে যে, তারা কোন প্রতিদান ও পুরষ্কার পাবেনা । আর দুনিয়ায় এভাবে যে, শরীয়ত মুরতান্দকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। তার স্লী তার জন্য হালাল 
নখ) থাকেনা। সে বয় নিকটনথী়দর ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে 'সীরাস' পাওয়ার উপযোগী থাকেনা তার ধন-সম্পদ নিরাপদ থাকে না। তার পরশংসাকরা 
ও তাকে সাহায্য সহযোগীতা করা জায়েয নয় (বহুল বয়ান ইত্যাদি) 

কীক্স-৪২৫ (খ). শানে নুখুলঃ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জাহ্‌শের নেতৃত্বে যেসব মুজাহিদ গ্রেরিত হয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, “যেহেতু ভারা 
আৰত ছিলেন না যে, ও দিবসটা রজবের, একারণে এ দিনে যুদ্ধ করা পাপ তো হয়নি, কিন্তু এর কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে না।” এর জবাবে এ আয়াত 
(জীৰ্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে বলা হয়েছে যে. তাদের এই জিহাদ গ্রহণযোগ্য । তাদেরকে এজন্য আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাবার প্রত্যাশী থাকা চাই এবং তাঁদের 
(এ আবাশ৷ অবশ্যই পূর্ণ হবে। (খাহিন) 





লোক, যারা আল্লাহ্র জন্য আপন ঘরবাড়ী 1 et 15409 
(করেছে ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, SPAY ৫ 3194555 
| আল্লাহ্র অনুখহের প্রত্যাশী; আর আল্লাহ্‌ 28৩ 











যাদআলাঃ  ০৯-:৯৮ থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, কর্মের ফলে তার প্রতিদান অনিবার্য হয়না: বরং সাওয়াব দান করা আল্লাহর অনুযহ মাত্র। 
চীকা-৪২৬. হযরত লালী তালা রালিযাপলহ-আগা আহ নে, “যদি মলের একটা মার ফটা কুপে পতিত হয় অতঃপর গু স্থানের উপর নিনারা 
নির্মাণ করা হয়, তবে আখি সেটার উপর আযান-ধ্বনি উদ্চারণ করবোনা; আর যদি সমন্ধে মদের ফোটা পতিত হয়, অতঃপর সমুদ্র শু হয়ে যায়, আর 
সেখানে ঘাস জনে, তবে আমি তাতে আমার পশুঞলোকে চরাবেনা ৷" 

স্ববহানল্লাহ! গুনাহ্র প্রতি কী পরিমাণ ঘৃণা! আল্লাহ্‌ তা*আলা আমাদেরকে তাদের অনুসরণের শক্তি দান করুন! 

সপ তৃতীয় হিজহীতে “আযাব বা খন্দকের যুদ্ধের কেক লিন পর হারাম করা হযেছে। এর পূর্বে একথা ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, জুয়া ও মদের নাহ্‌ 
সে দু'টির উপকার অপেক্ষা বেশী ৷ উপকার তো এই ে, মদ্যপান করলে কিছুটা আনন্দের সঞ্চার হয় কিংবা সেটার বেচাকেনার কারণে ব্যবসায়িক লাভ 
পাওয়া যায় । আর জুয়ায় কখনো বিনামূল্যে অর্থ-সম্পদ হাতে আসে। আর পাপরাশি ও ফিংনা-ফ্যাসাদতো অগণিতই- বিবেবভষ্তা, ব্যাক্িতববোধের 
অবসান, ইবাদতসমূহ থেকে বঞ্চিত থাকা, মানুষের সাথে বিভিন্ন শরুতা, সবার দৃষ্টিতে লা্ছিত হওয়া এবং অর্থ-সম্পদের বিনাশ । 

এক বর্ণনায় এসেছে যে, জিব্রাদল আমীন হুযুর পুরনৃর বিশ্বকুল সরলার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাপ্রামের দরবারে আরয করলেন যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিকট জা-ফর ভাইয্যার রোদয়া্াহ তা'আলা আন্‌হ)-এর চার চারিত্রিক গুণ পছন্দনীয় হুর হযরত জা'ফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছকে 
জিজ্ঞাসা করলেন । তিনি আরব করলেন, "একটা হচ্ছে এ যে, আমি কদ্খলো মদ্যপান করিনি। অর্থাৎ তা হারাম ঘোষিত হবার পূর্বেও । আর এর কারণ 
এটা ছিলো যে, আমি লানতাম- সেটার কারণে বিবেক বিলষ্ট হয়ে যায়; অথচ আমি চাইতাম আমার বিবেক আরো সতেজ হোক । 























দ্বিতীয় স্বভাব হচ্ছে- অন্ধকার যুগেও | সূরা £ ২ বার্কীরা ৮০ লহ] 
আমি কখনো শ্তিবার পূজা করিনি। 
কারণ, আমি জানতাম যে, তা পাথর 1২২১৯. আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান সম্পর্কে ৮ Vel IE 
মার; না উপকার করতে পারে, না [জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন, 'সে দুটিতে TAY সা চপ 
br পপ বংশে জনয কিছু পা ” ৫15 2 
তৃতীয় স্বভাৰ এই যে, কখনো আমি [উপকারও। আর সে দুটি পাপ লে দু'টির ৩০৫৫2 
বনায় লিও হইনি। কারণ, আনি লে [উপকার অপেক্ষা বড় (৪২৬) ।আর আপনাকে BSUS Cat 
কাজটাকে লজ্জাহীনতা মনে করতাম ]জিজ্ঞাসা করছে-কিব্যয়করবে (৪২৭)? আপনি ATE 2৬৫৪ 
এবং 0০ দয তাৰে, | ২ 
আল্লাহ তোমাদের নিকট নিদর্শনসমূহ 
চুরখ হা হচ্ছে- আমি কখনো মিথ্যা নী 
বলিনি কেননা, আমি সেটাকে হীনমন্যতা (করেন: যাতে তোমরা চিন্তা করে সম্পর করো- গু ETRE] 
মনে করতাম ৷" ২২০. দুনিয়া ও আখিরাতের কাজ (৪২৯)। 28৫৮৫, ১৯30 
} 
আরাস্আালাঃ 'সতরঞ্জ' দোব) ও তাস |আর আপলাকে এতিমধ্দর মাস্আলা জিজ্ঞাসা এ ি 2094৬ 
ইত্যাদি হার-জিতের খেলা এবংযেশুলোয় )করছে (৪৩০) । আপনি বলুন, “তাদের কল্যাণ টা রি 
বাজি লাগানো হয়- সবই দুয়ার শামিল |করা উত্তম’ এবংযঢি নিজেদের ও তাদের ব্যয় SAMUS Ss 
এবং হারাম । (রচ্ছল বয়ান) [একত্র করে নাও, তবে তারা তেমাদের ভাই; সু হি রনি 
অনিষ্টকারীকে 15 
হে [nee 2 Ss 
সরদার সন্তারাছ্‌ তা-আলা আলায়হি [হিতকারীদের থেকে; এবং আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে চা ৫ 
ওয়সারাম মুসলমানদেরকে দান-সাদক্হ | তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতেন। নিশ্চয় আল্লাহ 59526) 
করার প্রতি উৎসাহিত করলেন । তখন [পরাক্রমশালী গর্ঞাময়। 
ভারপবিতরতমদরবাবেআরয করা হলো, আানহিল্দ - ১ 











সেটার পরিমাণ কি হবে, এরশাদ করুন: কতটুহ উনারা লব দল করতে হত জে এজায়াত অবতীর্ণ হ়হাি্ট7 
চীকা-৪২৮- অর্থাৎ যতটুকু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের বায় ফরয ছিলো। সাহাবা 
কেরাম আপন সম্পদ খেকেপ্রয়োজনীয় পরিমাণ রেখে অবশিষ্ট সবটুকুই আল্লাহ্র পথে সাদক্াহ'করে ফেলতেন। এ বিধান যাকাতের বিধান-সখ্বলিত আয়াত 
দারা রহিত হয়ে গেছে। 

ীকা-৪২৯. যে, যত) তোযাদের পাব প্রয়োজন মিটানোর জনা যথে হয়, তা রেখে অবশিষ্ট সবকিছু স্বীয় পরকালীন মঙ্গলের জন্য দান করে দাও। 
(খাযিন) 

ভীকা-৪৩০. যে, তাদের ধন-সম্পদকে আপন সম্পদের সাথে একরিভ করার বিধান কিঃ 

শানেবুষুলয ৮.) ৮০৮১1 ৫ 3441; 33১ 8) অবতীৰ্ণ হবার পর লোকেরা এতিমদের অর্থ-সম্পদ পৃথক করে ফেললো 
এবং তাদের পানাহারও আলাদা করে নিলো। ফলে, এসব অবস্থাও দেখা দেয় যে, যেই খাদ্য এতিমদের জনা তৈরী করা হয়েছে এবং তা থেকে উদ্বৃত্ত য়েছে 
তা খারাগই হয়ে গেছে, কিন্তু কারো কাজে আসেনি । এতে এতিমদের ক্ষতি হলো। এসব অবস্থা দেখে হযরত আবদুল্লাহ্‌ হবনে রাওয়াহাহ হুর বিশ্বকুল 











সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসারলাম)-এর দরবারে আরয করলেন, “যদি এতিমদের ধন-সম্পদ রক্ষার মানসে তার খাদ্যকে তার অভিঙাবকগণ 
আপনখাবারের সাথে একত্রিত করে নেয়, তবে তার বিধানকি?” এর জবাবে এআয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে, আর এতিমদের উপকারার্ধে একত্রিত করার 
অনুমতি দেয়া হয়েছে। 

চীকা-৪৩১. শালে নুযূল$ হযরত বারসাদ গাপাতী একজন বীর পুরুষ হিলেন। বিশ্বকুল সরদার সারাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে মকা 
যুকার্রাায় রওনা করণেন, যাতে সেখান থেকে সুকৌশলে মূসলযানদেরকে বের করে নিয়ে আসেন। সেখানে আনল লামী একজন অংশীবাদীনী নারী 
ছিলো, যে অন্ধকার যুগে তার সাথে ভালবাসা রাখতো । নে সুন্দরী ও ধনবতী ছিলো । যখন তার আগমনের সংবাদ গেলো, তখন সে ভার নিকট আসলো 
ও মিলন প্রাধীলী হলো। তিনি আল্লাহর ভয়ে তা থেকে বিরত রইলেন আর বললেন, “ইসলাম অনুমতি দেয়না ।” তখন সে বিয়ের জন্য দরখাস্ত করলো। 
তিনি বললেন, “এটাও বসূলে খোদা সাল্লাল্পাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুষতির উপর নির্ভর করে।" 

আপন দায়িত্ব পালন শেষে তিনি যখন পবিত্রতম দরবারে এসে হাযির হয়ে অবস্থা বর্ণনা করে বিরে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন এ প্রসঙ্গে এ আয়াত 
লারা ত] শরিফ অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীর-ই- 
আহ্মদী) 


3901 5 কোন কোন বিজ্ঞ জি বলেন, যে কেউ 
ECLA L নবী সাল্রান্মাহ তা'আলা আলায়হি 

ETL | আমারাম সা কুফর করে, সে 
অংশীবাদীনী নারী অপেক্ষা উত্তম (৪৩২)যদিও Z দু 88 ] মুশরিক: যদিও সে আল্লাহকে এক বলে 
সে তোষাদেরকে চমৎকৃত করে এবংুশরিকদের 70575 2টি] ইত বলেও আম্মার, তাওহীদের 


টন ৮৯... | দাবীদার হয়" (খাযিন) 
EAS 7 1৮০ 
চর 


আবদুল্লাহ্‌ ই'বনেয়াওয়াহাহ্‌ কোন ক্ৰটির 
{5 8 3 কারণে আপন ক্রীতদাসীকে চপেটাঘাত 
রানি ৮ দি 
2 333 | বত হয়ে এৱ য়েখ করলেন বুল 
উওর সরদার লা তা আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
ঠাল করলেন। তিনি আরয করলেন, “সে 
আল্লাহ্র একত ও হুযুরের রিসালতের 
Cot 1012 | সাক্ষ্য দেয়, রমযানের রোযা রাখে, খুব 
১ @ টা বেশী ওযু করে এবং নামায গড়ে।” হুযূর 
এরশাদ ফরমানেন, “সেমু 'মিনা।” তিনি 
আরয করলেন, “তাহলে তারই শপথ, 
যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ 
করেছেন, আমি তাকে আযাদ বরে তার 
8৩ সাঘবিবহসূতরেআবন্ধহবো।"অতঃপর 
GENE ZIG | তিনি অই করলেন। 
এর উপরলোকেরা তাকে তিরকার করলো 
এ বলে হে, তুমি একটা কৃষ্ণ-অবয়বা 
আীতদপীকে বিয়ে করেছো, অথচ অমৃক 
"্শ্রিকা স্বাধীনা নারী তোমারই জন্য 
হাঘির। সে সুন্দরীও, ধনবতীও। এর 




















লবি নী স্বাধীনা হয় এবং সৌন্দর্য ও ES 

[ৰ-৪৩৩. এর মধ্যে নারীর অভিভাবকগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। 

আলা মুসলিমা নারীর বিবাহ মুশরিক ও কাফিরের সাথে বাতিল ও হারাম । 

জী ৪৩৪. সুতরাং তাদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকা আবশ্যকীয় ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপন করা আবৈধ। 

উ-৪৩৫. শানে নুযূলঃ আরবের লোকেরা ইহুদী এবং অগ্নি-পূজারীদের নযায় রজঃস্রাবগু্ত স্বীদেরকে পূর্ণ ঘৃণা করতো । সাথে পানাহার করা, একস্থানে 


থাকা অপছন্দনীয় ছিলো; বরং কঠোরতা এতটুকু পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো যে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং তাদের সাথে খাবা! বলাও হারাম মলে 
করতো ॥ আর খৃষ্টানগ্ণ এর বিপবী৷৩ ১4০ স্রাবের দিনগুলোতে স্ত্রীদের সাথে গভীর ভালবাসা সহকারে মণল হয়ে যেতো এবং ছাদের সাথে ফেলাসেশন 
অতীব অতিশয়তা অবলম্বন করতো । মুসলমানগণ হুযুর (দঃ)-ক্ে রজঃশ্রাবের বিধান জিজ্ঞাসা করলেন। এয জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ এবং চর 
(৬১31) ও নরম ( 42>" ) পগদ্থাসমূহ পরিহার করে মধ্যবর্তী পস্থা অবলম্বনের শিক্ষা দন করা হয়েছে। আর বলে িয়েছে যে, 
রজঃল্রাবের অবস্থায় দ্্রীদের সাথে সহবাস করা নিষিদ্ধ! 
জীকা-৪৩৬, অর্গাৎ দ্রী-সহ্বাস থেকে বংশ বিজুর ইচ্ছা করো; বৃত্তি চরিতার্থ করার নয়। 
চীকা-৪৩৭, অর্থাৎসৎ-কার্যাদি কিংখ স্্রী-সহবাসের পূর্বক্ষণে 'বিস্মন্াহ' পাঠ করে। 
ঢীকা-৪৩৮. হযরত আবছল্াহ হবনে [সূ ত কামাল চহ লহ 
রাওয়াছাহ দিয়া তা'আলা আনহু) 

তা |২২৩- তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য | 12 1 2 গল, 
আপন ভয়্পতি নোমান ইবনে গর | ক্ষেত স্বরূপ ৷ অতএব, (তোমরা) এসো আপন 15355555825 





















- 256472255৮1 22 
(রাদিহ তাআলা আনহা-এর ঘরে [আপন শ্ষেতসমুহে যেভাবে ইচ্ছা করে তে৩১)। 155৩1 
ভার এতিপক্ষের সাথের সন্ধি স্থাপন [এবং নিজেদের মঙ্গলের কাজ পূর্বাহ্ন করো EBL 
করিয়ে লে থেকে বিরত বক্কর শপথ (৪৩৭) ৷ আর জাল্রাহকে ভয় করতে থাকো || ৮50 


করেছিলেন। যখন সে সম্পর্কে তাকে 
বলা হতো, তখন তিনি বলে দিতেন, 
“আমি শপথ করেছি। এ কারণে এ 


[এবং জেনে রেঝো যে, তোমাদেরকে তার সাথে PRUE 
হবে। আর হে যাহবৃব! সুসংবাদ দিন ০৩৯১০ 
। 


কাজঢাআনি করতে প্রছিনা ৷" এপ | ২২৪. এবংআল্লাহ্কে তোমাদের শপথুলোর EELS; 
এ আমাত “বিল হয়েছে এংৎ কর্ম |(এ মর্মে) নিশানা (অজুহাত) বানিয়ে নিওনা না 
74৯৭ (৩৮) যে, “সৎকর্ম, পরহেষ্গারী এবংসানুষের PSS 450০ 
8 Et [মধ্যে শান্তি স্থাপন (না) * করার শপথ করে snc 028 LS MS 
মাসআলা ঘদি কোন ব্যক্তি সৎ কাজ লক 53585550458 
থেকে বিরত থাকার শপথ করে নেয়/তবে রাহ শ্রোতা, পর রী 
তার লে শপথকে পূর্ণনা করা উচিৎ: বরং [২২২৫- আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন BISA SIGS 
সে (জক) সৎ কাজটা করে নেবে এবং |না সেসব শপথের মধ্যে, যা অনিচ্ছাকৃতভাবে ৩৫৮০2 
এশধেরকাফ্‌ফাাআদাযকরবে সুসলিম মুখ থেকে বের হয়ে যায়। হা, সেটারই উপর ৩৭ ০ 
শরীফের হাদীসেবণিত, রসূলে মাকরাম পাকড়াও করেন, হেকাজ তোমাদের অনতরসমূহ 55552 


(করেছে (৪৩৯); এবং আল্লাহ্‌ ক্ষমাপরায়ণ, 
॥ 

[৯২৬- এবং প্রসব লোক, যারা শপথ করে 
আপন স্ত্রীদের নিকট যাবার (বেলায়), 


সাল্লল্লাহু তান্সালা ভালায়হি ওৰাসান্লাম 
এরশাদ করেন, “যে ব্যাক্তি কোন বিষয়ে 
শপথ করেবলে,অতংশগ জানতে পারলো 
যে, কল্যাণ ও উপকার তার বিপরীত 
বিষয়ের মধ্যে (নিহিত), তখন তার জনা 
সেই উত্তম কাজটা করা এবং শপথের 





কাফফারা দেয়া উচিচ। ১১০৯৭ 
আল্লাহ ক্ষমাশীল, চনত কপ 
৫, ২২৭. এবং ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা পাকাপোক্ত 86555015৩05 


একথাও বলেছেন হে, এ আয়াত থেকে বু 
অধিক পরিমাগে শপথ করা নিষিদ্ধ [কমে লে়,তবে আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জাত (5৪০)।] রঃ SRA 


প্রমাণিত হয়। আালখিল _ ১ 
ঢীকা-৪৩৯. শপথ তন ধরণের হয়ে থাকে । যথা- ১) লাগৃভ ( +-৯/), ২) গুমূস ( ৮+) এবং ৩) মুর্'আক্দাহ্‌ ( *-৯)। 
লাগৃভ ( ৩: ) হচ্ছে কোনগত হয়েছে এমন কাজের উপর তা আপন ধারণায় সঠিক জেনে শপথ করা; অথচ প্রকৃতপক্ষে তা জার বিপরীত হয়। 
এটা মার্জনাযোগয এবং সেটার উপর কাফফারা নেই 

গুমুস ( ৬৬-০) হচ্ছে- কোন গত হয়েছে এমন কাজের উপর সজ্ঞানে মিথ্যা শপথ করা । এ কারণে সে গুনাহগার হবে। 

মুন্‌"আক্দাহ্‌ ( ০5-০ ) হচ্ছে- ভবিষ্যতের কোন কাজের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে শপথ করা: এ শপথ যদি ভঙ্গ করে, ভবে গুনাহ্গাব হবে এবং 
কাকুবারাও অপরিহার্য হবে। 

টীকা-৪৪০. শানে নৃযূলঃ জাহেলী গে মানের একটা প্রথা ছিলো যে, তারা আপন স্ত্রীদের থেকে সর্থ-সম্পাদ তলবকরতে! । যদি তারা তা দিছে অর্ডার 


2 এখানে ' > লো) পদটা উহ্য বয়েছে। (জালালাইন) 
॥% অর্থাৎ আ্রাহ্র নামে শপথসমূহকে পাগ কাজ কর কিংবা সং কার্যাদি না করার ব্হানা-অস্তুহাত বালিশে নেশা উচিৎ নয় । (রুল ইরফান) 

















ভরত, তবে এক বৎসর, দু'বংসর, তিন বৎসর কিংবা ততোধিককাল তাদের নিকট যেতোনা এবং সহবাস বর্জন করার শপথ করে বসতো। আর তাদেরকে 
[ারেশানীর মধো নিক্ষেপ করতো। তারা (তখন) না বিধবা যে, অন্যত্র কোথাও আপন ঠিকানা করে নিতে পারতো, না ্বামীধারীনী যে, স্বামীর পক্ষ থেকে 
জনাম পেতো। ইসলাম এ অত্যাচারকে দূরীভূত করেছে । আর এ ধরণের শপথকারীদের জন্য চার বাসের মেয়াদ নির্ধারিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ যদি 
সর থেকে চার মাস কিংবা ততোধিক সময়ের জন্য অথবা অনিষ্ট মেয়াদের জনা সহবাস না করার শপথ করে বমে, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ঈলা" 
(১৯21) বলে, তবে তার জন্য চার মাস অপেক্ষা করার অবকাশ রয়েছে। এ সময়-সীষার মধ্যে খুব চিন্তা-ভাবনা করে নেবে ঘে, ্্ীকে ছেড়ে দেয়া 
তর জন্য মঙ্গলময় হবে, নাকি রাখা । যদি রাখা উত্তর মনে করে এবং সে মেয়াদ-কালের মধ্য প্রত্যাবর্তন করে, তবে বিবাহ বহাল থাকবে এবংশপথের 
জাক্ফারা অপরিহার্য হবে। আর যদি সে সময়ের মধ্যে ফিরে না আসে এবং শপথও ভঙ্গ না করে, তাবে সেই ্ত্ী'বিবাহ-বন্ধন' থেকে বের হয়ে যাবে এবং 
উপর 'তালাক্‌-ই-বা-ইন' এ বর্তাবে। 
স্াস্আালাঃ যদি পুরুষ ত্রী-সঙ্গমের সামর্থা রাখে তবে 'অত্যাবর্তন' সহ্বাস দ্বারাই করতে হবে: আর যদি কোন কারণে অক্ষম হয়, তবে সামর্থ্য ফিরে 
[কর পর সহবাসের ্তিশ্রুতই'গ্র্যাবর্তন' বলে গণ্য হবে। (তাফসীর-ই-আহ্মদী) 
্চ লাল ত] চীকা-৪৪১. এআঘ্াতের মধ্যে ভালু 
0 খর গণের ইন্দতা-এর বিবরণ 
64050 852% | রয়ছে। যেসব শ্রীলোককে, তাদের 
দিতি বত গা স্বামীগণ তালাৰ্‌ দিয়েছে যদি সে 
3$802405 | 
22 UE আব্ধ-এর পর) বামীর নিকট না গিয়ে 
টি ei 1820 | থাকে, কিংবা তার সাথে খিলওয়াত.হ- 
য় সৃষ্টি করেছেন (৪৪২) যদি আল্লাহ্‌ SIA রর ' * * না হয়, তবে তো তার 
মতের উপর সরান রেখে থাকে BASSES লে 
58৩); এবং তাদের স্বামীদের উক্ত মেয়াদের ১5৮64 
ধ্যেতাদেরকে পুনঃধহণ করার অধিকার থাকে 05545 





১৫ 8৮295 
এ মধ্যে এরশাদ হয়েছে; আর হেব 


দি আপোষ-নিষ্পন্তি চায় (888)। আর হিলি zz 
দেরও হক তেমনিই রয়েছে যেমন রয়েছে 5 লী যা হওয়া কিংবা রথের 
উপর, শীয়তানযা্ী (88৫); এবং 55 205 29504 ] কারণে য় বাব) হয়া কিংবা 
দের তাদের (নারীগণ) উপর শ্রেষ্ত্ব 842৬৩ | যাগ হয়তাদের'ইনদতের'নিবরণ 


; এবং আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রযণালী, "সূরা ভালাক্‌'-এ আসবে। অবশিষ্ট 
যেসৰ আযাদ স্ত্রীলোক রয়েছে এখানে 
তাদের "ইদত' ও 'তালাক্‌'-এর বিবরণ 
রয়েছেয়ে,তাদের ইদ্দত'তিল রজঃল্রাব । 
ঢীকা-৪8২. সেটা গর্ভ হোক কিংবা 
রজঃ্লাব হোক। কেননা, সেটা গোপন 








পূন্লাহণ এবং সন্তানের মধ্যে ্বামীর যে হক আছে, ভা বিন্ট হবে। 
$৩. অর্থাৎ এটা ঈযানদারীরই দাবী। 
588. অর্থাৎ তালাকু-ই-রাজ'ঈ' = & -এর মধ্যে ইনদতের অভ্যন্তরে সামী স্ত্রীকে পুনরায় হণ করতে পারে; চাই সী রাজী থাকুক কিংবা না- 


কুক । কিন্তু দি স্বামী আপোধ-নিশ্পতি করতে চায় তবেই এক কবে, কষ্ট দেয়ার উপদেশে লা করা উচিত, যেমন অন্ধকার যুগের লোকেরা কে 
ন করার জনা করতো। 


(880) । অৰ্থাৎ যে ভাবে দের উপর স্বামীদের হক বা কর্তব্যাদি আদার করা ওয়াজিব; অনুরূপভাবে, ্বাগণের উপর স্ত্রীদের হকসমৃহের উপর 
নৃষ্টি রাখা অপরিহার্য । 


৪৬. অৰ্থাৎ তানাক্‌ ই-রাজনঈ 4২% । 


[লে বৃবষূলঃ একজন স্ত্রীলোক বিশ্বকুল সরদার সাল তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে সার করলো, তার স্বামী বলেছে যে, 
(কে তালাক নিতে ওপুনঃগ্রহণ করতে থাকবে। প্রতিবারেই যখন তালাকের ইদত' অতিবাহিত হবার কাছাকাছি হবে তখন পুনগরহণকরবে, অতঃপর 
হল ভালাক্‌ দেবে। এডাবে সারা জীবন তাকে বন্দী করে রাখবে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, 'তালাক্‌-ই-রাজ'ঈ' 
বর পর্যন্ত। এরপর পুনরায় তালাক্‌ দিলে তাকে পূনঞ্গাহণের অধিকার থাকবেনা। 

তালাক ই-হা-ইন'ঃ বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতি বিশেষ । এ পদ্ধতিতে স্ত্রীর সাথে বিবাহ-বন্সম্পূ্ণ িচ্ছির হয়ে যায় । 

এ হামী ও স্রী এমন কোন স্থানে আলাদা হওয়া, যেখানে সহবাসে শরীস্বা্সম্বত কোন কারণ বাধাদানকারী না হয়। 

*** *ভালাকৃ ই-রাজ্ হচ্ছে এমন এক বা দু তালাক, যার 'ইদ্দত'-এর অভ্যন্তরে স্বাসী ইচ্ছা করলে তাকে পনপ্রহণ করতে পারে। 
৮৮৯ হে তালাকের পর ইচ্দতের মধ্যে ইচ্ছা করলে সক পনপ্রহণ করা যায়। 





টীকা-৪8৭. পুনঃহণ করে 

টীকা-৪৪৮. এভাবে যে, পুনঃগ্রহণ করবে না এবং ইদ্দত’ অতিবাহিত হয়ে স্ত্রী 'কা-ইলনু" % হয়ে যাবে। 

ীকা-৪৪৯. অর্থাৎ মহর 

ভীকা-৪৫০. তালাক দেয়ার সময় । 

টাকা-৪৫১, যে সব কর্তব্য স্বামী ওপ্বীর সম্পর্কে রয়েছে; 

টীকা-৪৫২, অর্থাৎ তালাক আদায় করে নেবে। 

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আব্ুল্াহ্‌- [সুন হব বন্ধ চত লারা চহ 


তনয়া আামীলাহ্রপ্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। ] 
এ পলা পালেও ইবনে বাল ইবনে [দু'বার পরত অতঃপর উপায় রেখে দেয়া 
শাস্বাসের সাথে বিবাহু বন্ধনে আবদ্ধ 
ছিলেন এবং স্বামীর প্রতি তিনি পূর্ণ খুশা 
পোষণ করতেন। রসূলে বোদা সায্ান্লাহু 











|কিছু স্্রীদেৱকে দিয়েছো (৪৪৯) তা থেকে কিছু এগ 









তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম-এর | কেরৎেকে (৪৫০); কিছু ঘন উ্ধয়ের আশংকা 1s Ee 
দরবারে তিনি স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে [হয় যে, আল্লাহু সীমারেখাগুলো কাব্যম দরে 
অভিযোগ আনলেন এবং কোন মতেই [করবেনা (৪৫১); অতঃপর যদি তোমাদের ৯ 

তার (স্বামী) নিকট থাকতে রাজী হননি। [আশংকা হয় যে, তারা উভয়ে ঠিকভাবে সে Is ISLETS ৩ 
তখন সাবেত বললেন, “আমি তাকে | সীমারেখাগুলোর উপর থাকবেনা, তবে তাদের ররর 
একটা বাগান দিয়েছি। যদি সে আমার [উপর কোন গুনাহ নেই এর মধ্যে যে, কিছু টি 2265 

নিবট থাকতে অপছন্দ করে এবংআমার |বিনিময় যী নিহৃতি গ্রহণ করবে (৪৫২) । ISIS es 
নিকট থেকে বিচ্ছেদ চায়, তবে যেন | এগুলো আল্লাহ সীমারেখা; এগুলো থেকে SASL AS 
আমাকে সেই বাগান ফেরৎ দেয় তবেই [অথে অগ্রসর হয়োনা এবং যারা আল্লাহ্র 52014$ 


আমি তাকেযুক্তকরে দেৱো" জমিলাহ [লীােখাগুো থেকে আগে বাড়ে তবে সেসব 

সেটা মেনে নিলেন। সাবেত গানটা [লোকই হালি । 

ফেরৎ নিলেন এবং তালাকু দিলেন॥ এ 

ধরনেরতালাকুকে শুলা' শ-২)বলা | ২৩০- অতঃপর যদি তৃতীয় তালাকু তাকে 

হ্যা প্রদান করে, তবে তখন সেই স্ত্রী তার জন্য 
খল, হালাল হবে লা যতক্ষণ না অন্য বাসীর নিকট] 

লা তলার ই ইন ই [খাবে (9৫৩); অতঃপর স্বামী তাকে 
BP hed |তালাক্‌ লিয়ে দেয়, তবে এতে তাদের উভয়ের 








25551 [উপর শুনাহ্‌ বর্তাবে না যে, তারা প্রস্পর রঃ 
মাস্আলাহ যদি হচ্ছে রী হয়, [পৃনর্ষীলিত হবে (8৫৪), যদি মনে করে যে, ৫: ১১ 
তবে 'খুলা'র মধ্যে মহর'-এর পরিমাণ [আল্লাহ্র সীমারেখাগুলোরক্ষাকরতে সমর্থ হবে BEALL 
অপেক্ষা অধিকগ্রহণকরা মাকরহ।আর |আর এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা, যেগুলো ess 


যদি তীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা না হয়, [ভাবে বর্ণনা করেন লা 
স্বাধীই বিচ্ছেদ চায়, তবে তালাকের নরেন 
সরিবর্তে অর্থগ্রহণ করাপুরুষের (স্বামী) [২২০১- এবং যখন তোমরা জীদেরকে তালাক 




















জনয সর্বাসথায়ই মাকরহ। [দাও এবং তাদের মেয়াদ (ইদ্দতপৃ্ত) এসে 
ীকা-৪৫৩. যাস্ত্বালাঃ তিন এ।ল/কৃর [পৌছে (82৫) II 
পর সতী তার স্বামীর উপর কঠোরভাবে আানশিল্ল = ১ 


হারাম হে যায়। তখন লা তার প্রতি 
অতি কলা যায়, না নধর বিবাহ, যতক্ষণ না 'হালালাহ্‌ হয়; অর্থাৎ ইদ্দত পর্তির' পর অন্য কারো সাথে বিবাহ করবে এবং সে সহবাস করার 
পৰ তালন দেবে, অত ইদ্দত অতিবাহিত হবে। 


চীকা-৪৫৪. ছিঠীয়বাৱ বিবাহ করে নেবে, 
চীকা-৪৫৫. অর্থাৎ ইদ্দত পূৰ্ণ হা নিকটবর্তী হয়। 
* অর্থাৎ সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । তাকে পূর্ব-বিবাহের ভিত্তিতে আর পুনঃখহণ করা যাবে না। 





শ্মনেনুষূলঃ এআয়াত সাবেত ইবনে ইয়াসার আনসারী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি আপন স্ত্রীকে তালাক্‌ দিতেন, আরযখন ইদ্দত খতম হবার নিকটবর্তী 
হতে তখন রাজ'আত (পুনগ্রহ্) করতেন, যাতে শ্রী আট্কা পড়ে থাকে । 


চীকা-৪৫৬. অর্থাৎ সীমারেখা রক্ষা করার এবং সম্থাবহারের উদ্দেশ্যে 'রাজ'আত' করো । 
জন্পা-5৫৭. এবং ইত অভিনাহিত হতে দাও, যাতে সে ইন্দতপূ্তির পর আযাদ হয়ে ঘায়। 
'জব-৪৫৮. অর্থাৎ আল্লাহ্র হুকুমের বিরোধিতা করে গুনাহ্গার হয়। 

ঈন্ল-৪৫৯. এ ভাবে যে, সেগুলোর তোয়াকা করবে না এবং সেগুলোর পরিপন্থী কাজ করবে। 





হয়ে যাও । আর যে এরূপ করে সে নিজেরই 
করে (৪৫৮); এবং আল্লাহ্র 


তোমাদের উপররয়েছে (৪৬০)আর সেটাকে, 
৭ কিতাব ও হিকমত (৪৬১) 


নয এবংআল্লাহকে ভয় করতে থাকো ও জেনে 
যে, আল্লাহ্‌ সবকিছু জানেন (৪৬২) ৷ 








7০ 


জো 
LISS Ds 
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$567৩279$ 








অর্থাৎ, তোমাদেরকে মুসলমান করেছেন এবং নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাযের উন্মত করেছেন। 


উীকা-৪৬১. কিতাব" ঘারা কোরান 
এবং "হিকমত 'দ্বারা কোরআনের আহকাম 
ও রমূল করীম সান্তান্তাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সূন্নাতইবুঝানো 
হয়েছে। 

ঢীকা-৪৬২. তাঁর নিকট কিছু গোপন 
নেই। 

চীকা-৪৬৩. অর্থাৎ তাদের ইদত 
অতিবাহিত হয়েছে। 

চীকা-৪৬৪. যাদেরকে ভারা আপন 
বিবাহের জন্য সাব্যস্ত করেছে- চাই তারা 
নুতন হোক, কিংবা এ তালাকৃদাতাগণ 
অথবা এদের পূর্বে যারা ভালাক্‌ 
দিয়েছিলো, 

ঢীকা-৪৬৫. আপন সমপর্থয়ের ক্ষেত্রে 
মহর-ই-মিস্ল' &-এর উপর । কেননা, 
এর বিপরীত অবস্থায় অভিভাবকগণ 
আপত্তি ও হস্তক্ষেপ করার অধিকার 
রাখেন। 

শানে নুযূলঃ মা'কাল ইবনে ইয়াসার 
মৃযানীর বোনের বিবাহ আসেম ইবনে 
আদীর সাথে হয়েছিলো; তিনি তালাক্‌ 
দিলেন। আর ইদত অভিবাহিত হবার 
পরআসেম তাকে পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব 
করলে মা'াল বাধ সাধলেন। তারই 
সম্পর্কে এআয়াতশরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
(বোখারী শরীফ) 

চীকা-৪৬৬, তালাকের বিবরণের পর এ 
রন স্বভাবতঃ সামনে এসে যায় যে, 
যদি তালাক্‌ প্রাপ্তা স্বীলোকের কোলে 
স্তন্যপদ্মী শিশু থাকে, তবে এ বিচ্ছেদের 
পরতার লালন-পালনের উপায় কি হবে? 


শরণ এ কথা হিকমতসন্মত যে, শিশুর লালন-পালনের ব্যাপারে মাতা-পিতার উপর যে সব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলো এ স্থানে বর্ণনা করা হবে। 


করেই, এখানে এসব মাস্আলার বিবরণ দেয়া হয়েছে 


কষা: মাতা চাই তালাক্বাগা হোক কিংবা না-ই হোক, তার উপর নিজ শিশুকেতনাপান করানো ওয়াজিব- এশর্তে যে. পিতার নিকট বিনিময় দিয়ে 
জুল করানোর সামর্থ্য না থাকে কিংবা কোন ধাতী পাওয়া না যায় কিংবা শিশু (আপন) মাতা ব্যতীত অনা কারে দুধ গ্রহণ না করে। যদি এসব অবস্থা 





= লিজ সমপর্যায়ের স্্রীলোককে প্রদত্ত মহর । ধর্ম, সৌন্দর্য, সম্পদ, বয়স ও বংশ এতে বিবেচা। 


না হয়রথাৎশিশুর লালন-পালন বিশেষ করে মায়ের দুধের উপর নির্ভরনীল না হয়, তবে মায়ের উপর দুখ পান করানো ওয়াজিবনয়, মু্তাহাব(ভাফসীর- 


ই-আহ্মদী ও জুমাল ইত্যাদি) 


চীকা-৪৬৭. অর্থাৎ এ সময়সীমা পূর্ণ করা অপরিহার্য নয়- যদি শিশুর প্রয়োজন না থাকে এবং দুধ ছাড়ানো তার জন্য ক্ষতিকর না হয় তবে এর চেয়ে কষ 
সময়ের মধ্যেও স্তন্যপান বন্ধ করা জায়েয । (তাফসীর-ই-আহমদী ও থাযিন ইত্যাদি) 


চীকা-৪৬৮. অর্থাৎ পিতা । এ বর্ণনাভঙ্গী থেকে বুঝা গেলো যে, বংশপরিচয় পিতার সাথে সম্পৃক্ত । 

ঢীকা-৪৬৯. যাস্ত্বালাঃ শিশুর লালন-পালন এবং তাকে দুধ পান করানো পিতার দায়িত্ে ওয়াজিব। তার জন্য তিনিই ধাত্রী নিয়োগ করবেন। কিন্তু যদি 
মাতা আপন আগ্রহে স্বীয় শিশুকে দুধ পান করার, তবে তা হবে মুস্তাহাব। 
মাস্ত্বালাঃ স্বামী আপন স্ত্রীর উপর শিশুকে দুধ পান করানোর জনা চাপ সৃষ্টি করতে পারে না এবংনা স্ত্রী স্বামী থেকে শিশুকে দুধ পান করানোর বিনিষয় 
দাবী করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিবাহ-বন্ধনে কিংবা (তালাক্‌ প্রাপ্ত হয়ে) তার ইদ্দতের মধ্যে থাকে। 


মাস্ত্বালাঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্রীকে 





তালাকৃদিয়ে থাকে এবংইদত অতিবাহিত how 
হয়ে যায়, তবে সে স্্ৌ) শিশুকে স্তন্য | পূর্ণ দু'বছর, তারই জন্য, যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ || 4+৮4€1%:4 শর্ত / 
পান করানোর বিনিময়গ্রহণ করতেপারে। [করতে চায় (৪৬৭) এবং সন্তান যার (৪৬৮) 524565390৩2156515 


মাস্ত্মালাঃ যদি পিতা কোন ্্ী লোককে 
নিজ শিশুকে দুধ পান করানোর জনা 


তার উপর স্ত্রীদের ভয়ণ-পোষণ করা কর্তব্য, 
|বিধি-মোতাবেক (৪৬৯) । কোন আত্মার উপর | 


৬০৮64564805 


বিনিময়ের উ পরনিয়োগ করে থাকে এবং | বোঝা রাখা হবে না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ, || ৫৫১১0075১14 124 
তার (শিশু) মাতা অনুরূপ বিনিময়ের | যেন জননীকে ক্তিখত্ত না করা হয় তার সন্তান ৮৮০০ স্পা 
উপরকিংবা বিনামূল্যে দুধ পান করানোর [যারা (৪৭০) এবং না সন্তান যার তাকে তার BETIS 2১7 


উপর রাজী হয়, তবে যাতাই দুধ পান 


সন্তানদের যারা (৪৭১) [কিংবা জননী যেন কষ্ট 


95205 





করানোর জন্য অধিক হকদার । যদি 
“যাতা' অধিক বিনিষয় চায়, তবে পিতাকে 
তার মোতা) নিকট থেকে দুধ পান 
করানোর জনা বাধ্য করা যাবে না। 
(তোফসীর-ই-আহ্মদী ও মাদারিক) 


না দেয় আপন সন্তানকে এবং না সন্তান যার, সে 
[ভার সন্তানদেরকে (৪৭২)| এবং যে পিতার 
স্থলাভিষিক্ত, তার উপরও অনৃরূপই অপরিহার্য । 


২৩৪. এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ 


SALLIE ESS ডে 
19200145993 
৪%, তিলের 
St SSH 
Ee 
৮৮৮৮ 
৬5৩৩4 
পে 
রা 95 ১ 
চীকা-৪৭১, অধিক বিনষয়দাবীকরে।; 


টীকা-৪৭২. "মাতা শিশুকে কষ্ট দেয়া" ২ 

এটাই যে, তাকে সময় মতো দুধ না দেয়া এবং তার প্রতি তত্বাবধানের দৃষ্টি না রাখা, কিংবা নিজের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করার পর ছেড়ে দেয়া। 

আর “পিতা শিশুকে কষ্ট দেয়া" হচ্ছে- মাতৃ অনুরক্ত শিশুকে মায়ের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া কিংবা মায়ের প্রাপোর ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা, যার কারণে শিশু 
ক্ষতিয্ত হয়। 

চীকা-৪৭৩. গর্ভবতীর ‘ইদ্দত' তো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত । যেমন সুরা তাল'কে উল্লেখিত আছে। এখানে গর্ভবতী নয় এমন স্ত্রীলোকের বিবরণ রয়েছে। 
যার স্বামী মৃত্যুবরণ করে তার 'ইদ্দত' চার মাস দশদিন । এ সময়-সীমার মধ্যে সে না বিবাহ করবে, না আপন বাসস্থান ত্যাগ করবে, না বিনা ওযরে তৈল 
ব্যবহার করবে, না খুশৃবু লাগাবে, না সাজবে, না রঙ্গিন কিংরা রেশমী পোষাক পরিধান করবে, না মেহেদী লাগাবে, না নতুন বিয়ের কথা খোলাখুলি বলবে। 
আর থে স্ত্রীপোক 'তালাক্‌-ই-বাইন' এর ইচ্ছতে থাকে তারও একই হুকুম । অবশ্য, যে স্ত্রীলোক “তালাক্‌-ই-রাজ'ঈ'-এর ইচ্ছতে থাকে তার জনা সাজ-সন্জা 
ও সুশোভিত হওয়া মুস্তাহাব ৷ 


৮:০১ ১৯1 দ্বারা বুঝানো হয়েছে 
যে, আৰ্থিক সঙ্গতি ও মর্যাদানুলারে হওয়া 
চাই- কার্পণ্য ও অপ্যয় বাতিরেকে।” 
চীকা-৪৭০. অর্থাৎ তাকে তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে প্তন্য পান করানোর জনয বাধ্য 
করা যাবেনা । 

















ব-৪৭৪. অর্থাৎ ইদ্দতকালের মধ্যে বিবাহ এবং বিবাহের খোলাখুলি প্রস্তাব নিষিদ্ধ, কিনতু পর্ম্মার আড়ালে ইঙ্গিতে বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ করা পাপ নয় । 
উন্দাহরণ স্বরূপ, এটা বলবে, 'তৃমি বড় সতী মহিলা ” কিংবা আপন ইচ্ছা অন্তরের মধ্যেই (গোপন) রাখবে এবং মুখে কোন প্রকারে প্রকাশ করবে না। 








'পন হেয়াদকালে পৌছে যায় (৪৭৬) এবং, 
[জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ তোমাদের অস্তরের 


)যার 


হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে (৪৮৩) এবং হে 
, তোমাদের বেশী দেয়া পরহেষ্গারীর || 


এবং পরস্পর একে অপরের উপর 
ভুলে যেও না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
র কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন (৪৮৪) । 
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সারাহ] ঈব্া-5৭৫. এবং তোমাদেরঅন্তরসনূহে 


বৃত্তির সার হবে। এ জন্য তোমাদের 
পক্ষে ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলা 'মুৰাহ' 
(বৈধ) করা হয়েছে। 

চীকা-৪৭৬. অর্থাৎ "ইদত' অতিবাহিত 
হয়েছে। 

চীকা-৪৭৭. মহরের 

চীকা-৪৭৮. শানে নুহলঃ এ আয়াত 
একজন আনসারীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ 
হয়েছে, যিনি বনী হানীফাহ্‌ গোৱের এক 
স্্রীলোককে বিবাহ করেছিলেন এবং কোন 
হর নির্ধারণ করেনলি। অতঃপর স্পর্শ 
করার পূর্বে তালাক্‌ লেন । 
মাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, যে 
স্ত্রীর মহর নির্ধারিত হয়নি, যদি তাকে 
স্পর্শ করার পূর্বে তালাকু দেয়, তবে মহর 
অপরিহার্য নয়। স্পর্শ করা” ছারা স্ত্রী 
সহবাস’ বুঝানো হয়েছে। আর 
“খিল্ওয়াত-ই-সহীহাহ' ও ** একই 
হুকুমের অন্তর্ভূক্ত একথাও বুঝা গেলো 
যে, মহরের কথা উল্লেখ করা ছাড়াও 
বিবাহ দুরস্ত হয়। এমতাবস্থায়, বিবাহের 
পরম মহ নির্ধারণ করতে হবে; যদি না 
করে দবাকে,তবে সহবাসের পর 'মহর-ই- 
মিস্ল' **% ওয়াজিব হবে। 
টীকা-৪৭৯. তিনটা কাপড়ের একটা 
সেট। 

চীকা-৪৮০. যে রর হর নির্ানিত 
হয়নি এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক 
লেয়া হয়, তাকে তো "জোড়া" (কাপড় 
সেট) দেয়া ওয়াজিব। আর সে ব্যতীত 
প্রত্যেক তালাক্‌ ্রাপ্তা ্রীনোকের জন্য 
মুস্তাহাব’ । (মাদারিক) 
টীকা-৪৮১-আপন এ অর্দ্ধেকমহর থেকে; 
চীকা-৪৮২, এ অর্থেক থেকে, যা 


টীকা-৪৮৪.. এর মধ্যে সম্াবহার ও 
উন্নত চিত্র অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ দান 
করা হয়েছে। 





= এখানে “৯৭ নো) উহ্য আছে। জোলালাঈন) 
** রা বাকারার আয়াত নং ২২৮ £ টাকা লং৪৪১ এর পাদটীকা দষ্টব্য। 
=** সরা বাকারার আয়াত নয় ২৩২ £ টীকা নং ৪৬৫ এর পাদটীকা দ্য । 


চীকা-৪৮৫, অর্থাৎ পঞ্জেগানা ফরয নামাযকে সেগুলোর নির্ধারিত সময়গুলোতে 'আরকান ও শর্তাবলী" সহকারে আদায় করতে থাকো । এর মধ্যে পাচ 
ওয়াক্ত নামায ফরয হবার বিবরণ রয়েছে। আর সন্তান-সন্ততি এবং ্ত্রাণের মাসা-ইল ও আহ্কামের মধ্যভাগে নামাযের উল্লেখ করা এ সিদ্ধান্তে পৌছায় 
যে, তাদেরকে নামায জাদায় করার বেলায় অলস হতে দিওনা এবং নামায নিয়মিতভাবে আদায় করার ফলে অন্তরের পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে, যা ব্যতীত 


পারস্পরিক লেনদেন দুরস্ত হবার কথা 
কল্পনা করা যায়না । 

চীকা-৪৮৬, হযরত ইমাম আবু হানীফা 
(যদিয়ান্তাহ তা*আলা আন্ছ) এবং 
অধিকাংশ সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আন্হুন)-এর মাযহাব এটা যে, এ থেকে 
আসরের নামায বুঝানো হয়েছে। 
হাদীসসমূহও এর প্রমাণ বহন করে। 
চীকা-এ৮৭. এ থেকে নামাযের মধ্যে 
ক্যাম (দাড়ানো) ফরয হওয়া প্রমাণিত 
হয়। 

চীকা-৪৮৮, স্বীয় নিকটাত্মীয়দেরকে। 
টীকা-৪৮৯. ইসলামের প্রারস্তিক যুগে 
বিধবা স্ত্রীলোকের ইদ্দত" ছিলো এক 
কমর এবং পূর্ণ এক বংসর সে স্বামীর 
ঘরে থেকেভরণ-পোষণ পাবারউপযোগী 
থাকতো । অতঃপর এক বৎসর 





জেবা বিধবা রী চার মাস দশ দিন 
পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে) দ্বারা 
রহিত হয়ে গেছে; যাতে বিধবা স্ত্রীলোকের 
ইদ্দত' চার মাস দশদিন' নির্ধারিত 
হলো । আর গোটা এক বৎসরের ভরণ- 
পোষণের হুকুম 'মীরাস'-এর আয়াত দারা 
রহিত হয়েছে, যায় মধ্যে স্ত্রীর অংশ 
স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নির্ধারিত 
হলো । কাজেই, এখন আর এ 'ওসীযখা- 
এর নির্দেশ বহাল রইলোনা। এব রহস্য 
এই মে,আরবের লোকেরা আপনসসূরিস" 
**-এর বিধবাস্ত্রী ঘর থেকে বের হওয়া 
এবং অন্যের সাথে বিবাই করা একেবারে 
পছন্দ করতোনা এবং সেটাকে তারা 
লক্ষান্কর মনে করতো । এ কারণে, হলি 
প্রথম বারেই মাত্র চার মাস দশ দিনের 
ইদ্দত নির্ধারিত হতো, তবে এটা তাদের 
(উপর খুব কষ্টকর হতো। কাজেই, 
তাদেরকে ক্রমাবয়ে সঠিক পথে আনা 
হয়েছে। 





সুরাহ ২ বাকারা ৮৮ পারা £ই 
২৩৮ -সজাগ দৃষ্টি রেখো সমন্ত নামাযের প্রতি |. TES Es 
(৪৮৫) এবং মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি (৪৮৬) । Bs দি FUE | 


২৩:৯. অতঃপর যদি আশংকায় থাকো, তবে! 
পলচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, যেমনি সম্ভব | 
[হয় * | অতঃপর যখন নিরাপদে থাকো, তখন; 
আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো- যেমন তিনি শিক্ষা 
দিয়েছেন যা তোমরা জানতেনা । 

২৪০- এবং যারা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ 
করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায় তারা যেন তাদের. 
স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে ওসীয়ৎ করে যায় (৪৮৮)! 
গোটা বছর পর্যন্ত ভরণ-পোষাণের, ঘর থেকে৷ 
বের করা বাতিরেকে (৪৮৯)। অতঃপর যদি 
[তারা নিজেনিজেই বের হয়ে যায়, তবে 
তোমাদেরকে জবাবাদিহি করতে হবে না সে; 
[কাজের উপর যা তারা আপন আপন মামলায় 
[বিধি মতো করেছে। আর আল্লাহ্‌ পরাক্রাস্ত, 
শুজ্ঞাময় ৷ 


২৪ ১. এবংতালাক্প্রাপ্তাস্ত্রীদের জন্যওউপযুক্ত 
ভরণ-পোষণ রয়েছে। এটা ওয়াজিব 
পরহেয্গারদের উপর । 
২৪২. আল্লাহ্‌ এভাবে সুস্পষ্টরপে বর্ণনা করেন 
[তোমাদের জন্য আপন আয়াতসমূহ (বিধি- 
[বিধান)-কে, যাতে তোমাদের বুঝে আসে। 
বড” - 
৯৪৩. হে যাহবৃব! আপনি কি দেখেন নি 
তাদেরকে, যারা আপন ঘরগুলো থেকে বের 
হয়েছে এবং তারা হাজার হাজার ছিলো, মৃত্যুর 
ভয়ে, তখন আল্লাহ্‌ তাদেরকে বলেছিলেন, 
“মরে যাও!' অতঃপর তাদেরকে জীবিত 
করেছিলেন ৷ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের উপর 
(অনুখহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ 


(8৯০) । 
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টীকা-৪৯০. বনী ইস্রাঈলে একটা দল ছিলো, যাদের শহরে 'প্লেগ' দেখা দিয়েছিলে! । তখন তারা মৃত্যুয়ে আপন বন্তিসমূহ ছেড়ে পলায়ন করে জঙ্গলে 
গিয়ে উপনীত হলো। আল্লাহর নির্দেশে তার সবাই সেখানে মৃত্যুৱ শিকার হলো ৷ কিমণ পর হযরত হী (আলায়ছিস্‌ সালাম)-এর পরা্থনাক্রমে, 





= নাযায আদায় করো। 


সস সুরিস (২১১৭) মৃতবা্ি, যার ভাজ সম্পত্তি রয়েছে এবং উত্তরাধিকারীগণ যারই ওয়ারিশ হয়ে থাকে। 


ভানেরকে আল্লাহ তা'আলা জীবিত করলেন এবং তারা দীর্ঘদিন যাবৎ জীবিত রইলো । এ ঘটল থেকে জানা যায় যে, মানুষ মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করে প্রাণ 
বাচাতে পারে না৷ কাজেই, পলায়ন করা নিক্ষল। যেই মৃত্যু নির্ধারিত তা অবশ্যই পৌছবে। বান্দার উচিত যেন সে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর রাজী থাকে । 
সুজাহিদদেরও বুঝা উচিত যে, জিহাদ না করে ঘরে ৰসে থাক মৃত্যুকে হটাতে পারে না ৷ কাজেই, অন্তরকে দৃঢ় রাখা চাই। 

চীকা-৪৯১. এবং মৃত্যু থেকে পলায়ন করোনা, যেমন বনী ইমাঈল পলায়ন করেছিলো । কেননা, মৃত্যু থেকে পলায়ন করা কোন কাজে আসেনা । 


চীকা-৪৯২. এবং আল্লাহ্র পথে নিষ্ঠার সাথে খরচ বরবে। আপ্রাহর পথে খরচ করাকে 'কর্জ' বলা হয়েছে। এটা পূর্ণ অনুখহ ও বদান্যতা । বান্দা তারই 
ষ্ এবং বান্দার অর্থ-সম্পাদ তারাই রস প্রকৃত মালিক তিনি এবং বান্দা তারই দানক্রনে, জারী" পক) মালিকানা রাখে । কিনু র্জা (শদ) যারা 
বপন করার মধ্যে এ কথা হৃদয়সম করানো উদ্দেশ্য বে, যেতাবেকর্জলাতা এসর্সে নিশ্চিত থাকে যে, তার অর্থ- সম্পদ বিনষ্ট হয়নি, সে অর্থ ফিরিয়ে পাবার 
কগয, তেমনিভাবে আপ্তাহর রাহে ব্যয়কারীকেও নিত থাকা উচিৎ বে, সে তার এ ব্যয়ের বিনিময় নিঃসস্দেহে পাবে এবং খুব বেশী পরিমাশেই পাবে। 
চীকা-৪৯৩. যার জন্য চান জীবিকা সংকোচিত করেন, বার জন্য চান প্রশস্ত করেন। সংকোচিত করা ও প্রশস্ত করা তারই হাতে । আর তিনি তারই রাহে 
ব্ায়কারীকে প্রশত্ততা দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। 

চীকা-৪৯৪. হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের পর যখন বনী ইসাঈলের অবস্থা শোচনীয় হলো এবং তারা আল্লাহ্র জঙ্গীকারকে ভুলে বসলো, মূর্তি পূজায় 
জিত হলো আর (তাদের) অবাধ্যতা ও অপকর্ম চরমে গৌছলো, তখন তাদের উপর জালৃত সম্প্রদায় আরাধিপত্য স্থাপন করে বসলো, যারা 'আমালিকাহ' 


সা ৪ ২ বাকারা 2 


লারা $২ 





২৪৪. এবং যুদ্ধ করো আল্লাহ্র পথে (৪৯১) 
এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জ্ঞাতা । 
৯.৪৫. এমন কেউ আছো, যে আল্লাহকে 
‘উত্তম কর্ত' দেবে (৪৯২)? তবে আল্লাহ্‌ তার 

অনেক গুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ 
ংকোচন ও প্রশস্ত করেন (৪৯৩) আর 
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বলে খ্যাত ৷ কেননা, জাল্ত আমলীক্‌ 
ইবনে আদের বংশধরদের একজন অতীব 
অত্যাচারী বাদশাহ ছিলো। তার 
সম্প্রদায়ের লোকেরা মিশর ওফিলিস্তীনের 
মাঝখানে রোম সাগরের তীরে বসবাস 
করতো। তারা বনী ইস্রাঈলের শহর 
ছিনিয়ে নিয়েছিলো, অনেক লোককে 
গ্রেফতার করেছিলো এবং বিভিন্ন ধরনের 
কষ্ট দিয়েছিলো। 

তখনকার দিনে বনী ইস্রাঈলে কোন নবী 
বিদ্যমান ছিলেন না। নবীগণের বংশে 
স্রেফ একজন মহিলা অবশিষ্ট ছিলেন, 
মিনি অন্তঃস্বতা ছিলেন। তীর এক সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হলো । ভার লাম রাখলেন 
শাম্ভীল'। তিনি বড় হলে তাঁকে 
তাওরীতের জ্ঞানার্জনের জন্য বায়তুল 
ক্র মধ্যে (অবস্থানরত) একজন 
বয়োঃবদ্ধ আলিমের নিকট সোপর্দ 
করলেন তিনি তাকে (হযরত শাসৃভীল) 
পূর্ণ স্নেহ করতেন এবং পুত্র বলে সম্বোধন 
করতেন ৷ মন তিনি । হযরত শামা) 
বয়োঃল্াপ্ত হলেন, তখন একরাতে তিনি 
সেই আলিমের নিকট ঘুমাচ্ছিলেন। হযরত 
জিব্রাইল আলায়হিস্‌ সালাম সেই 
আলিমের কন্ঠন্বরে "হে শামভীল' বলে 


সম্বোধন করলেন। তিনি আলিমের নিকট গেলেন এবং বললেন, “আপনি কি আমাকে ডেকেছেন" আলিম, অস্বীকার করলে তিনি ভয় পাবেন- এ মনে 
করে, বললেন, “বৎস তুমি ঘুমিয়ে পড়ো!” অতঃপর হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্‌ সালামঅনুকপভাবেআহবানকরনেন। হযরত শামতীল আলায়হিস সালাম 
আলিমের নিকট গেলেন । আলিম বললেন, “হে বৎস এখন হদি আমি তোমাকে আবার ডাকি, তবে ভুমি জবাব দিওনা।” তৃতীয় বার হযরত জিবরাঈল 
না়হিস্‌ সালাম আম পরকাশ করলেন এবং তিনি সুসংবাদ দিলেন, “আল্লাহ আপনাকে লৰ্য়তের পদ শাদা দান করেছেন। আপনি আপনার সম্প্রদায়ের 
কট তাশীক্ষ নিয়ে যান এবং আপন প্রতিপালকের বিধি-বিধান পৌছিয়ে দিন” 


তিনি যখন সম্প্রদায়ের নিকট তাশবীফ জানলেন, তখন তারা তাকে অ্থীকার করলো আর বললো, "আপনি এতো তাড়াতাড়ি নবী হয়ে গেলেন? অচ্ছা! 
আপনি যদি নবী হোন তবে আমাদের জন্য একজন বাদশাহ স্থির করুন ।” (খাযিন ইত্যাদি) 


চীকা-৪৯৫, অর্থাৎ জালুতের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তাদের জন্মভূমি থেকে বের করেছে! আমাদের বংশধরদেরকে হত্যা 
ও ধ্বংস করেছে, ৪৪০ জন শাহী খান্দানের বংশধরকে গ্রেফতার করেছে। যখন অবস্থা এতদৃরে পৌছেছে, তখন আমাদেরকে জিহাদ থেকে কোন্‌ বন্তুটাই 


[বরত রাখতে পারে?” তখন আল্লাহ্র নবার দো'আর কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের দরখাস্ত কবৃল করলেন এবং তাদের জন্য একজন বাদশাহ নদ্ধারণ 
করলেন। আর জিহাদ ফরয করলেন। (খাধিন) 

টীকা-৪৯৬. যাদের সংখ্যা বদরযুদ্ধে অংশখহপকারী মুজাহিদদের সমান (৩১৩) জন ছিলো । 

ীকা-৮৭. তালৃত হলেন বিন্যা-মীন ইবনে হযরত য়া'ক্ব আলায়দ্থিল সালামের বংশধর । তিনি ী্ঘকা ছিলেন বিধায় তার নাম ডালত ছিলো । হযরত 
শাষ্ভীল আলায়ছিস্‌ সালাম আল্লাহ্‌ তা'আলা পক্ষ থেকে একটা "লাঠি" (আলা) পেয়েছিলেন। আর বলা হয়েছিলো, “যে ব্যক্তি ভোমাদের সম্প্রদায়ের 
বাদশাহ হবে তার কায়া এ “আসা” (লাঠি)-এর সমানীর্ঘ হবে” তিনি ওর আসা" দ্বারা তাল্তের কায়া পরিমাপ করে বললেন, “আমি তোমাকে আল্লাহ্র 
নির্দেশক্যে, বনী ইন্াঈলের বাদশাহ নিয়োগ করছি ।” আর বনী ইল্রাঈলের উদ্দেশ্যে বললেন, “আল্লহ তা'আলাতালৃতকে তোমাদের বাদশা্‌ করে প্রেরণ 


lg ht সুরার বাকারা ত লারা ই 
-৪৯৮, বনী ইযাঈলের সরদারগণ রি 
তাদের নী যত াীল আছি [লো 8505-0৩-09 
সালামকে বললো, “নবৃয়ত তো লাওয়া রখ বিলি তিতা ৮৮ CRASS 
ইবনে য়াক্ৰ আলায়হিস সালামের |ক্ছি তাদের মধ্যেকার অল্প সংখ্যক লোক ১62 152৯ 
বংশধরদের মধ্যে চলে আসছে। আর |(৪৯৬) এবং আল্লাহ্‌ ভালভাবে জানেন 
বাদশাহী ইয়াহুদ ইবনে যা'কুব [ত্যাচাবীদেরকে। ৫ 
(পাইল লা) বদের | ২০ ৭ এবং আদেরকে তালের সী বললেন, 052065420 
মধ্যে ভাবত এছ ংশীয় ধারার কোনটা | “নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদৃতকে তোমাদের বাদশাহ টি 
লিযোজিত করে হরণ করেছেন (3৯৭) 1 068:5/5555 
(তোরা) বললো, “আমাদের উপর তার বাদশাহী 5645485 SS 
[কিভাবে হবে (৪৯৮) এবং আমরা তার অপেক্ষা 21545 4 



























থেকে নন। কাজেই, বাদশাহ্‌ কীভাবে 
হতে পারেনঃ” 

ভীকা-৪৯৯. তিনি তো গরীব মানুষ । 
বাদশাহ্‌কে অর্থশালী হওয়া চাই। 


|সালতানাতের জন্য অধিক উপযোগী এবং তাকে ৮ 
ভীকা-৫০০. 'বাদশাহী' (সালতানাত) | আর্থিক প্রাচুর্যও প্রদান করা হ্যনি (৪৯৯)।" ISAs re 7 
বরা সূৱে পাওয়ার বু নয় যে, কোন | তিনি(নবী)বললেন, “তাকে আল্লাহ্‌ ডোমাদের 52৩0544521৩ 
বংশ ও খান্দানের সাথে নিদিষ্ট হয়ে জন্য নির্বাচিত করেছেন (৫০০) এবং তাকে ধা 35 
থাকবে। এটানিছক আল্লাহরই অনুখাহের | জ্ঞান ও শরীরের দিক দিয়ে অধিক পরাদর্য প্রদান Fo? পি 
উপরনির্ভরণীল। এতে শিয়াসম্্দায়ের [করেছেন (৫০১); এবং আল্লাহ্‌ আপন রাজ্য ৪১৫5 12% রি 
দাবীর খণ্ডন রয়েছে: যাদের আবীদা | যাকে চান, প্রদান করেন (৫০২); এবং আল্লাহ্‌ ০2৪ 
(বিস্বাস) হচ্ছে 'ইমামত' মীরাস | ধায়, জাতা (৫০৩) 
(উত্তরাধিকার) সূত্রে পাওয়ার বস্তু । Yt ন 
"2 ৰ ২২৪৮ এবং তাদেরকে তাদের নবী বললেন, LLYN $14440৬ 

৫০৯ কংশ ও খর উপর | তার বাদশাহীর নিদর্শন এই যে. তোমাদের ও 


সাল্তানাত বা বাদশাহীর যোগ্যতা 
নির্খরশীলনম। জ্ঞান ও শক্তিই বাপশাহীর 
জন্য বড় সাহায্যকারী এবং তালত সে 
যুগে সমস্ত বনী ই্রাঈল অপেক্ষা বেশী 
জ্ঞান রাখতেন এবং সবচেয়ে অধিক 
স্বাস্থাবান ও শক্তির অপিকারী ছিলেন। 
চীকা-৫০২. এর মধ্যে খীরাস' বা 
উত্তরাধিকার সূত্রের কোন দখল নেই। 
ভীকা-৫০৩. যাকে চালধনী করেন এবং 
শু সাপদ লান করেন । এরপর বনী ইঞ্রাদল হযরত শাম্ভীলঙআলায়হিস সালামের নিকট আর্য করলে, দি আল্লাহ তাআলা তাকে (তালৃত) বাদশাহর 
জন্য নির্বাচিত করেন, তাহলে তার নিদর্শন কি?” (খাঘিন ও মালারিক) 

টীকা-৫০৪. এ 'তাবৃত' শামশাদ কাঠের তৈরী একটা স্বর্ণ-খচিত সিন্দুক ছিলো, যার দৈর্ঘ্য তিন হাত এবং্রস্থ দু'হাত ছিলো । সেটাকে আন্যাহ্‌ তা'আলা 
হযরত আদয আলায়হিস্‌ সালামের উপর নাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে সমস্ত নবী (আলায়হিযুস্‌ সালাম)-এর ফটো রক্ষিত ছিলো । তাঁদের বাসস্থান ও 
বাসগৃহের ফটোও ছিলো এবং শেষ ভাগে হুযূর সৈয়দে আম্বিয়া (নবীকুল সরদার) সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের এবং হুযূর করীম (দঃ)-এর 
পৰিব্রতম বাসগৃহের ফটো একটা লাল ইয়াকতের মখ্যেছিলো, যাতে হুযুর নামাযে রত অবস্থার দপ্তায়মান আর তার (দঃ) চতুষপার্থে তার সাহাবা-ই-কেরাম। 
হযরত আদম আলায়হিস সালাম সেসব ফটো দেখেছেন। সিন্দুকখানা বংশ পরম্পরায় হযরত মূসা আলায়হিস সালাম পর্যন্ত পৌছলো । তিনি এর মধ্যে 
তাওরীতও রাখতেন এবং তার বিশেষ বিশেষ সাষগ্রীও। 





[নিকট তাবৃত আসবে (৫০৪), যার মধ্যে ৮১০১ রি 
তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষথেকে চিত্ত-প্শান্তি ৫2 নে 
রয়েছে এবং কিছু অবশিষ বনু, সন্মানিত মূসা ও KRUG ep 
সন্মানিত হাক্মনের পরিত্যক্ত; সেটাকে 

[ক্িপ্তাগণ বহন করে আনবে ।' নিঃসন্দেহে, 80855 
এর মধ্য মহান নিদর্শন রয়েছে তোমাদের জন্য ১৩৯৫ 

















সুতরাং এ তাবৃতের মধ্যে তাওরীতের ফলকসমূহের টুকরাও ছিলো । আর হযরত মূসা আলয়হিষ্‌ সালামের 'আসা' (লাঠি), তার পোশাক পরিচ্ছদ, তার 
ত্র স্যান্ডেল যুগল এবং হযরত হারুন (আলায়হিস সালান)-এর পাগড়ি ও তার লাঠি এবং সামান্য পরিমাণ “মানু যা বনী ই্রাঈলের উপর অবতীর্ণ 
হয়েছিলো । 

হুধরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম যুদ্ধের সময় এ সিন্দুককে সামনে রাখতেন। এর দ্বারা বনী ইত্রাঈলের অস্তরসম্হে প্রশান্তি বিরাজমান থাকতো । তার পরবর্তী 
সময়ে এ তাবৃত বনী ইস্্রাঈলের মধ্যে বংশ পরম্পরায় চলে আসছিলে । যখন তাদের সামনে কোন জটিল বিষয় উপস্থিত হতো, তখন তারা এ *তাবৃত*কে 
সামনে রেখে শরার্থনা করতো আর সাফল্যমন্তিত হতে ৷ শত্রুদের মুকাবিলায় এরই বরকতে বিজয়লাভ করতো । 


বনী ইস্রাঈলের অবস্থা যখন খারাপ হয়ে গেলো এবং তাদের অপকর্ম অতিমাত্রায় বেড়ে গেলে আর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর “আমালিকাহ' সম্প্রদায়কে 
[বিজয়ী করলেন, তখন তারা সেই তাকৃত তাদের নিকট থেকে ছিলিয়ে নিয়ে গেলে! এনং সেটাকে নাপাক ও আবর্জনাময় স্থানে ফেলে রাখলো ও সেটার 
শ্রতি অসম্মান প্রদর্শন করলো । এসব বেয়াদবীর কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের রোগ ও নানা ধরনের মুগীবতে আক্রান্ত হতে লাগলো । তাদের পাচটা বস্তি 
সাপ হলো । তখন তাদের নিশ্চিত ধারনা হলো যে, তাবৃতের প্রতি অসস্থান প্রদর্শন বারাই তাদের ধ্বংসের কারণ । 


অতঃপর তারা “তাবৃতখানা' একটা গরু-গ'ড়ীর উপর রেখে গরুণুলো ছেড়ে দিলে ৷ এ দিকে ফিরিশতাগণ সেটাকে বনী ইস্রাঈলের সামনে তালূতের নিকট 
নিয়ে আসলেন । বস্তুতঃ এ তাবৃত আসা 
পারা ৪ ২ 





এটা দেখে তার বাদশাহী মেনেনিয়েছিলে। 


২৪৯. অতঃপর যখন তালুত সৈন্যদের নিয়ে 
শহর থেকে পৃথক হলেন (৫০৫), (তখন) 


সেটার পানি পান করবে সে আমার নয়। আর 
'যে পান করবে না সে আমার; কিন্তু সেই ব্যক্তি, 
যে এক অঞ্জলী পরিমাণ আপন হাতে নিয়ে দেবে 
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এবং বিনা দ্বিধায় জিহাদের জন্য প্রকৃত 
হয়ে গেলো । ফেলনা, তাবৃৎ পেয়েতাদের 
মনে বিজয়ের ধারণা দৃঢ় হলো। তালৃত 
বনী ইসরাঈল থেকে সত্তর হাজান্ম যুবক 
বেছে নিলেন, যাদের মধ্যে হযরত দাউদ 
আলায়হিস্‌ সালামও ছিলেন। 
(জোলানাঈন, জুমাল, খাথিন ও মাদারিক 


বিশেষ রব ১) এ থেকে জান। গেলো 
যে, বুযর্গদের তাবাররুক্সমূহের প্রতিও 
সম্থানপ্রাদ্শনকরা অপরিহার্য । সেগুলোর 
বরকতে দো'আ কবল হয় এবং চাহিদা 
পূরণ হয় । আর তাবার্রুকসমূহের রতি 
অবমাননা প্রদর্শন করা পথভ্রষ্টদেরই পথ 
এবং ধ্বংসের কারণ, ২) তাবৃতের মধ্যে 
নবীগণের যেসব ফটো ছিলো সেগুলো 
কোন মানুষের গড়া ছিলোনা । আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে এসেছিলো । 


ীকা-৫০৫. অর্থাৎ 'বায়তুল নাক্দিস' 
ঘকান্দাস) থেকে শক্রর প্রতি রওনা 


দিলেন। সে সময়টা ভীষণ গরমের ছিলো । সৈন্যরা তালৃতের নিকট অভিযোগ করলো এবং পানির প্রার্থী হলো। 

চীকা-৫০৬. এ পরীক্ষাটা নির্ধারিত হয়েছিলো যে, ভীষণ তৃষ্তার সমর যে ্যা্তি নির্দেশের প্রত আনুগত্যের উপর অটল থাকে সে ভবিষ্যতেও অটল থাকবে 
এবং সমূহ বিপদের মুকাবিলা করতে পারবে ।আর যে ব্যক্তি তখন আশন প্রবৃত্তির নিকট পরাজিত হবে এবং নির্দেশ অমান্য করবে সে ভবিষ্যতের কষটসমূহকে 
কিভাবে সহ্য করবে? 

চীকা-৫০৭, যাদের সংখ্যা ছিলো ৩১৩ । তারা ধৈর্য ধারণ করলেন এবং এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি তাদের ও তাদের পশুগুলোর জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো। 
এবং তাদের অস্তরেও ঈমানের শক্তি সঞ্চারিত হলে! আর নদীটা নিরাপদে পার হয়ে গেলেন । পক্ষান্তরে, যারা অতিমাত্রায় পানি পান করেছিলো, তালের 
ওষ্ঠ কালো হয়ে গিয়েছিলো, তৃষ্ণা আবো বেড়ে গেলো এবং সাহস হারিয়ে ফেললো । 


ডীকা-৫০৮. তাদের সাহায্য করেন এবং তারই সাহায্য কাজে আসে । 


ভীকা-৫০৯, হযরত দাউদ আলায়হিস্‌ সালামের পিতা “ঈশা” তালৃতের সৈন্য বাহিনীতে ছিলেন এবং তার সাথে তীর সমস্ত স্তানও। হযরত দাউদ 
(আলায়হিস্‌ সালাম) তাদের মধ্যে ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ, রোগা ও ফ্যাকাশে ৷ ছাগল চরাতেন । যখন জা'ৃত বনী ইস্রাঈলকে তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান 
করলো, তখন তারা (বনীইস্রাঈল) তার শারীরিক অবস্থা দেখে ভীত য়ে পড়েছিলো । ক্রেননা- সে ছিলো বড় অত্যাচারী, শক্তিমান, অদম্য শকতিস-পল্ন, 
্রকাগুদেহী ও দীর্ঘকায়। তালৃত আপন সৈন্যবাহিনীতে ঘোষণা করলেন, “যে ব্যক্তি জালৃতকে হত্যা করবে আমি আমার কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেবো 
এবং রাজ্যের অর্ধেক তাকে প্রদান করবো ৷” কিন্তু কেউ এর জবাব দিলোনা। তখন তালুত আপন নবী হযরত শামভীল (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর নিকট 
আরয করলেন, “আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করুন৷” তিনি দো'আ করলেন। তখন সুসংবাদ দেয়া হলো- "হযরত দাউদ (আলায়হিস্‌ সালাম) জালৃতকে 
হত্যা করবেন।” 

তালৃত ভর (হযরত দাউদ)নিকট আরয 
করলেন, "আপনি যদি জালৃতকে হত্যা 
করেন, তবে আমি আমার কন্যাকে 
আপনার সাথেবিবাহ দেবো এবংরাজ্যের 
অর্দ্ধাংশ প্রদান করবো ।” তিনি (তা) 
হণ করলেন এবং জালৃতের প্রতি রওনা 
দিলেন। যৃদ্ধের সারিগুলো প্তুত হলো। 
আর হযরত দাউদ (আলায়হিস সালাম) 
আপন বরকতষয় হাতে “ফলাখন' (অস্ত 
বিশেষ) নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। 
জালৃতের অন্তরে ডাকে দেখে ভীতির 
সঞ্চার হলো, কিনু সে কথাবার্তা বললো 
অতি গর্ব সহকারে এবং তাকে আপন 
শক্তির কথা বলে আতংকিত করতে চেষ্টা 
করলো । তিনি ফলাখনের মধ্যে পাথর 
রেখে ছুঁড়ে মারলেন। সেটা তার কপাল 
ছেদ করে পেছনের দিকে বের হয়ে 
গেলো ।আর জানৃতমরে মাটিতে লুটিয়ে 
পড়লো। হযরত দাদ (আলায়হিস 
সালাম) তার মৃতদেহ এনে তালৃতের 
সামনে নিক্ষেপ করলেন। সমস্ত বনী 
ইন্রাঈল বুশী হলো। তালৃতও তার 
প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অর্ছরাঙগা প্রদান 
করলেন এবং নিজ কন্যার সাথে তার 
বিবাহ দিলেন। কিছু দিন পর তালৃত 
ইনতিকাল করলেন, সমগ রাজ্যের উপর হযরত দাউদ (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হলো । (হুমাল ইত্যাদি) 


টীকা-৫১০. 'হিকঘত' ছারা 'নবৃয়ত' বুঝানো হয়েছে। 
ঢচীকা-৫১১. যেমন বর্ম তৈরী করা এবংজীব-জন্তুর ভাষা বুঝা। 


টীকা-৫১২. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা সং ব্যক্তিবর্গের ওসীলায় অন্যান্যদের বালা-মুসীবতও দূরীভূত করেন। হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা 
আনহা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রসূল (সাপল্লান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, “আল্লাহ তা'আলা একজন নেককার মুসলমানের বরকতে, 
তার প্রতিবেশী একশ’ পরিবারের বালা-মুসীবত দূরীভূত করেন।" সুবহানাল্লাহ! (আ্রাহ্রই পবিত্রতা:) নেক্কার ব্যক্তিবর্গের নৈকটাও উপকারে আসে। 
(খাযিন)। * 


সূরা ই বাকারা 5 পারাঃ ২ 





























০. অতঃপর (তারা) যখন সন্মুখীন হলো HAT 
নিন বাহ, তখন শম DUBIN 

(করলো, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের 2540৫ He 
[উপর ধৈর্ষ ঢেলে দাও এবং আমাদের পাণ্ডলো 6th ESE ah 
অবিচলিত রাখো, কাফিরদের বিরুদ্ধে ঘর 1 
সাহায্য করো।' 


২৫১. অতঃপর তারা তাদেরকে বিতাড়িত ৩ HAE 3৮১5 
[করলো আল্লাহর নির্দেশে এবং হত্যা করলো hs রা 
[দাউদ জালুতকে (৫০৯) এবং আল্লাহ্‌ তাকে 

বাদশাহী ও হিকমত (৫১০) দান করলেন এবং লেনে # 
[তাকে যা চেয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন (৫১১) । 25 
[আর যদি আল্লাহ্‌ মানুষের মধ্য থেকে একজনকে ‘পূৰ 
অন্যের ছারা প্রতিহত না করেন (৫১২), তবে Bl 
অবশ্যই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে ৷ কিনু আল্লাহ্‌ বি হেরি 
[সমথ জাহানের উপর অনুষ্রহশীল। 

২৫২. এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র আয়াত, যে 2 পা? 
[গুলো হে যাহবৃব, আমি আপনার উপর ঠিক ০৪ পা ৩১৬০ 
[ঠিক পড়ছি এবং আপনি নিশ্চয় বসূলগণের 62206] দি 
অন্তৰ্ভূক্ত । % 
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* হদধিতীয় পারা'সমাপ্ত। 


